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অসিত 


পরিচয় 


পুরাতন যে-ভাঁরতের আদর্শ আধুনিককালের ভারতবাসীদের 
মনে অনেকদিন থেকে ফুটে উঠেচে সেই হচ্চে প্রধানত ধর্ধশান্ত্রের 
ভারতবর্ষ, দর্শনশান্ত্রের ভারতবর্ষ, জপতপঃক্লিষ্ট ভারতবর্ষ । কিন্ত 
এই নিরবচ্ছিন্ন ধ্যানপরায়ণ, চিন্তাপরায়ণ, ভারতবর্ষই যে সম্পূর্ণ সত্য 
নয় তা ইতিহাসের নৃতন আবিষ্কৃত তথ্যগুলির দ্বারা অল্প কিছুদিন 
থেকে আমরা কিছু কিছু অন্তুভব করতে আরম্ভ করেচি। একটি 
জিনিষ আমরা দিশেষ করে দেখেচি এই যে, বৌদ্ধযুগের এবং তার 
অব্যবহিত পরবর্তীকালের ভারতবর্ষের প্রভাব এসিয়ার যেখানে 
যেখানেই বিকীর্ণ হয়েচে সেখানেই চিত্র স্থাপত্য ভাস্বধধ্যকলার অভা- 
দয় হয়েচে। শুদ্ধমাত্র দার্শনিক তত্বালোচনা কখনই কলাবিস্ার 
অন্কুল হতে পারে না। কেননা দর্শন রূপলোকের জিনিষ নয় তা, 
রূপাতীত লৌকেরই জিনিষ । 

যদি দেখা যায় কোনো একটি নদী যেখীন দিয়ে গেছে সেই 
থানেই তার তীরে তীরে বিশেষ কোনো জাতের গাছ জন্মেচে তাহলে 


পরিচয় 
এই বুধতে হবে যে, দেই নদীয় উৎসের কাছে এই জাতের অরণ্য 
আছে এবং অরণ্য থেকে বীজ পড়ে নদীর শ্রোতে দেশে দেশে 
সঞ্চারিত হয়েচে। তখনকার দিনে ভারত-সভ্যতায় কলাবিষ্তার 
চা বিশেষ সভীব ছিল সন্দেহ নেই, নইলে এই সভ্যতার স্পর্শে 
দেশান্তরে এই বি্তার উৎসাহ এমন প্রৰল হয়ে উঠতে পারত না। 
চিত্রকলাকে আধুনিক ভারত অনেকদিন থেকে অবস্তা! করে এসেছে। | 
এসদ্বন্ধে আমাদের চিত্তের অসাড়তা এ্ডদুর এগিয়েচে যে, আমরা 
থে কেবলমাত্র চিন সষ্টি করতে পারচিনে তা নয় প্রাচীন ভারতের 
চিত্ররচনারীতি আমর! বুঝতেই পারিনে, তাঁকে আমরা ব্যক্ধ করতে 
ছাড়িনে। আমরা যখন স্বাদেশিক তাঁর অভিমানে উন্মত্ত হয়ে উঠি 
তখনো! এই কথাটি বুঝতে পারিনে যে, যে-জাতি কলাবিগ্তায় আপন 
চিত্তের পরিচয় দেয়নি সেজাতি মহাপ্রাণ জাতি নয়। ছাড়া 
একথা অ'মরা মনের সৈবশতহ ভুলেচি যে, একটুকুরো কাগজে. 
একটুখানি ছোট ছবি বদি সত্য করে অকতে. পারি তার দ্বারা 
নিত্যকালের কাছে দেশের বে পরিচয় : প্রকাশ হাবে তা রাষ্ট্রনীতির 
শ্গেত্রে খবরের কাগজের বড় বড় ধবঞ্া আশ্ফালন করেও হবে না। 
অজস্তার সময়কার রাষ্ীয়এর্বর্যের একটি ক্ষুদ কুঁড়োও আজ ভার- 
তের ভাগ্যে বাকি নেই কিন্তু অজন্তা গুহার ভিত্তিচিত্তে তখনকার 
ভারত বে লিপিখানি গিখে গেছে সেই লিপি যুগ হতে যুগান্তরে 
আপন বাণীকে প্রচার করে চলেচে। 

এই কারণেই সম্প্রতি বাগগুহার চিত্রগুলির যে আবিকার ও 
অন্ুলিখন হয়েচে সে আমাদের পক্ষে এমন বনুমূল্য। প্রাচীনভারত 
পঞ্জিকার ভিথিবার গণনা! করে কেবল উপবাস করে নিজেকে 
শুকিয়ে মারতনা বারস্বার তার প্রমাণ, আমাদের সন্থুখে উপস্থিত 
খ 





হওয়া! দরকার আমাদের. ইতিহাসে জাতীয় চিত্তের সজীবতাঁর 
নিদর্শন বতই পাঁব তত্তই আমরা বব জীবনের ধর বি তার 
প্রকাশ কিরূপ। র্‌ 
.. ভাগ্যক্রমে বাগগুহার চিত্রের অনথলেখ্যগুলি আমি দেখেছি 1 
দেখে ০ কেবল যে তার আশ্চর্য্য কলা-রস প্রচুর পরিমাণে উপভোগ 
করেচি তা নয় সেই সঙ্গে এটুকু প্রত্যক্ষ করেচি যে তখনকার কালের 
মানুষেরা তাসের সাহেব বিবি'ও গোলাম ছিলনা । তখন বৈরা- 
গ্যের শক্তি বড় ছিল কেননা রাগ অস্রাগের শক্ষি সজীব ছিল। 
যার! জগৎকে জীবনকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে জানে তারাই ত্যাগ 
করতে জানে । 

একটি কা! বলে আমার ভূমিকণ শেষ করি-_শ্রীমান অসিত- 
কুমারের এই বইখানি পড়ে আম খুসি হয়েচি। এর রচনা সরস, 
সরল, এবং শিক্ষা ও প্রত্যক্ষবোধের দ্বার1 উজ্জ্বল । 

১৫ই ভাদ্র ১৩২৮ 


শ্ীরবীন্দ্রনাণ ঠাঁকুর 


জলা 2 হজ 


স্ত্ধেন্ল ক্ষত্থ। 


পথের কথ 


১৩২৪ সালের ভাত্রমাসে আমার “বাগগুডা” সম্বন্ধে বিবরণ 
প্রবাসীতে প্রথম বেরিরেছিল। আমি তখন গিয়েছিলুম গুহার 
দেয়ালেক্স চিত্রগুলির (?59০০৪র ) অবস্থা দেখতে । এবার 
আমার লহ্ঘাত্রী ছিলেন ভ্ীযুক্ত নন্দলাল বঙ্গ 'ও জীযুজ সুরেন্্র নাথ 
ক্কর। গত জ্ান্ুয়ারীতে আমাদের গোয়ালিয়ার রেট থেকে তলব 
এল বাগগুহার চিত্রগুলি নকল করবার জন্যে 

১৭ই পৌষ, ১৩২৭, ইংরাজী ১লা জানুয়ারী ১৯২১, আমরা 
কোলকাতা থেকে তিনজনে বন্ধে মেলে রওন। হলুম । সহযাত্রীদের 
মধ্যে একজন জববলপুর-প্রবাসী বাঙালী ভদ্রলোক ছিলেন । আমা- 
দের অপর সকল সহঘাত্রীর মধ্যে ইনায়েৎ খ। মহাশয়ের বিষন্ন কিছু 
ন। বলে থাকতে পারচিনা। ইনি যেন ঠিক আরব্যোপন্তাসবণিত 
আটকান পরা, হাতের পাঁচ আঙ্লে আংটি, গালপাট্রা দাড়ি, বাবরী 
চুল, স্কুল-দেহী মানুষটি । তিনি আলবোল! সুখে, পানের ডিবে 
হাতে, ট্রেনের একটি “বাক্ক* দখল করে বসেছিলেন । আর মাঝে 
মাঝে “সবজ, ঘোড়েপর্‌ চড়কে,+ “সাহজাদা” “সাহজাদীর” 
নানান “কিস্স।' শুনিয়ে সহঘাত্রীদের মুগ্ধ করে রেখেছিলেন। 
আমর! খা্ডোরাম্থ রাত ১টার সময় নেবে গেলুষ, তিনি আমানের 
০০০৫ 239৫ করে সেই গাড়ীতেই বছছে চল্লেন। 


. বাঁগণ্ুহা 


খার্ডোয। খেকে নু. ০ যু রেগওয়ের (আপন রর 
8৩৫8০৫১) হাইতি 8০৪০-৭, রাত টায় সময় আমরা মাউ 
ক্যান্টনমেন্ট ইেশন অভিসুখে রওন| হলুম ॥. ভোরেক্স বেলায় ধধন 
আমরা রেলগাড়ীর জানলা সহসা খুনুম তখন বাইরের দিকে চেয়ে 
সেখানকার ঘা দৃশ্ত দেখেছিলুষ তা একেবারে ক্অনির্বচনীর। শীতের 
কুয়াসান় এবং ভোর রাত্রের অন্ধকারে চারিদিক কতক পরিমাণে 
আচ্ছন্ থাকাদধ পাহাড়ের কর্কশত! ঢাক পড়ে এশিক্েছিল। দার 
গায়ে ট্রেনটি হত ছুটতে লাগল ততই একটির পর একটি ছবি যেন 
চোখের উপর স্েসে যেতে লাগল। কোথাও" অগণ্য হরিণ বনের 
(ভিতর পাহাড়ে গল্পে বেড়িরে বেড়াচ্চে, কোথাও ৰা টেলিগ্রাফ 
তারে বনে নানাবর্ণের পাখীর! ভ্তাজ দোলাচ্চে) শীতে ঝর! গুকনে। 
পাতার পাহাড় খন আচ্ছন্ন ॥ বনের ভিতর গ্লাছের তলায় 

খ্য মন্তুর শীতকা্ের ধুসর রঙকে যেন এক অপুর্ব ভূষণ 
পরিয়েছে $ গাছের ফাক দিয়ে হুর্ধের আলো পড়ে পোনালি 
ঘাস ও শুকনো পাতাগুলি ফেন তসরের মত দেখাচ্চে আর তার 
উপর মযূরগুলিকে দনেখাচ্চে যেন জমকালো! নীল ও সোনালি কক্কার 
কাশ্দীরী কাজ। ট্রেন থেকে একদিকে পাহাড়টা খুব উচু আর 
 খকদিকে ঢালু ছয়ে একেবারে তলে তলিয়ে গেছে। এইথানে 
আমাদ্র চারটি সুর পথ (8591) পার হুতে হল। সর্প- 
গতিতে এঁকে বেকে এক পাঁছাড় থেকে আরেক পাহাড়ের মাথায় 
ট্রেন যখন ছুটল তখন নীচের দিকে তাকালে মাথা ঘুরে যায়। 
 প্রকস্থালে একটি নদী প্রায় ২৯* ফুট উচু পাছাঁড়ের উপর থেকে: 
পড়ে একেবারে যেন পাতালে প্রবেগ করচে। জলেছ ধায়াগুলি 
পাহাড়ের দাথা থেকে শতছিযন ফুলের মালার মত. বারে পড়চে? 
চে 


পথের কথা 


" কুযাসার পাহাড়ের তলা আঙ্ছন থাকার জলের ধারাুলি নীচের 
দিকে মিলিয়ে গেছে। ন্তগামী স্থর্য্যের বশিচ্ছটা কালো মেঘের 
আক বেমন সোনায় তারের মত উজ্জগ দেখার জলের ধারাগুজি 
' ঠিক তেমনি বোঁধ হতে . লাগল। এই ঝরণাটিকে সেখানে 
'পাতালপানিঃ বলে। এই নামের একটি টা ঝরণার 
নিকটেই আছে। | 
থাত্ডোরা থেকে মাউ পর্যন্ত আমরা এই ভাবে ক্রমাগত ট্রেণে 
মালবের (1591গর ) মালভূমিতে গিয়ে উঠলুম। সকাল সাড়ে 
নটার সময় মাউ পৌছলুম। মাউ থেকে ধাড় ৩৩ মাইল ও ধাঁড় 
থেকে সর্দারপুর ২৫ মাইল, এই মোট ৫৮ মাইল 10০7 367৮1০9 
আছে। এই মোটরের পথটা সমস্তটাই মালভূমি (7:8৮15-1870 ), 
কেবল তুরঙ্গান্মিত পাহাড়ী জমি আর রাস্তার হ্ধারে বাবলা! গাছ, 
ত1 ছাড়! গ্রামগ্ুলি অনেক দূরে দুরে অবস্থিত; এক প্রকার মরু- 
ভূমি বল্লেই হয়। এখানকার অধিবাসীরা অধিকাংশই মাড়োদ্লারী। 
একটি গ্রামে হাটের মধ্যে আমাদের, মোটর একবার থেমেছিল আমরা 
দেখলুম এখানকার সাধারণ গরীব ছুঃখী লকল মেয়েরাই একপ্রকার 
চটিভুতে! পায়ে দেয়, সে জুতোর গোড়ালিটা চামড়া দিয়ে ঢাকা, 
সামনের পাঁচ আঙুল খোলা, তাতে পাঁচ আঙুলে পাঁচটি আঙ্টি 
পরা। এই ভুত! জনেকটা! এসেরিয়ার বহুপ্রাচীন মৃত্তিয় জুতোর 
মত দেখতে । এ জুতো পরার রেওয়াজ এদেশে ষে কৰে থেকে 
এসেচে তা বলা যায় ন। এদেশে পথিকদের কাছে এক প্রকার 
মাটির গোল. জলপাত্র দেখলুম, প্রাচীনকালে পেরু দেশেও টিক 
ৃ  এইরপ জলপাত্রের প্রচলন ছিল জান! যায়। 
ধাড় একটি কু করদ রাজ্য (5৩5৫৪1০3806 )1 ধাড়ের 


'ঝগগুহা 
রাজধানীতে একটি প্রাচীন ছোট কেরা "আছে! -সরদারপুর 
গোয়ালিয়ার রাজোর আমবেরা জেলার সদর সরদারপুরেয় সুবা : 
সাহেব (1/09551805) আমাদের জন্তে গোঁধানের ব্যাবস্থা করে 
 দিয়েছিলেন। সেখান থেকে টাগ্ড। গাম ১৬ মাইল গোধানে 
অতিক্রম করা গেল। পাহাড় কেটে যে পথ তৈরীহ্র তাঁকে . 
মেখানে ণ্ঘটি” বলে। টা যাবার পথে বর্দারপুর ছাড়িয়ে প্রথমে 
একটি “ঘাট” পেলুম। তারপর সেখান থে িশদার। 
অনেকগুলি এইরূপ প্ঘাট* পেরোতে হল। ... | 
এধার আমাদের মালবের কথঞ্চিৎ সমতলভূমি ছেড়ে বন ন পর্বত 
লঙ্ঘনের পাল৷ আরম্ভ হ'ল। টাগান একটি ডাকবাঙ্গল! ও থান! 
আছে। সেখানে যখন পৌছনুম তখন চৌকিদার মহাশররাদলো টি 
চাবি বন্ধ করে কোথা চলে গিয়েছিলেন। যখন্‌.ফিরে এসে, 
আমাদের পোষাক পরিষদে সাহেবিয়ানা দেখতে পেলেন না তখন 
বড়ই বিরক্তির ভাব প্রকাশ করতে লাঁগলেন। যাই হোক, স্ব 
সাহেবের চিঠির জোরে এবং ্থানেদার” লাহেবের কৃপা সেখানে 
রাত্রিধাম করে আমরা ভোরবেলায় পুনরায় গোষানে বা 
অভিমুখে রওন! হলুম। 
টা থেকে:বাগ ১৯ মাইল। বাগগ্ুহা মত যাওয়ার কোন 
পাকা রাস্তা নেই, তবে বাগগ্রাম পথ্যন্ত আমরা পাহাড়ী পাক। রাস্তা 
পেয়েছিলুম। বাগ গ্রামে একজন তশিলদার বা নায়েব সব 00১. 
7/187586) থাকেন। তিনি এই গ্রামের এলাকাতুক্ত স্থানের 
কর্তা। গ্রামে কয়েকঘর মাড়োয়ারী বেনিয়! বাস করে। এখাঁন- 
কার তহশিলে ( কাছারীতে) এই বিংশশতাীর লৈজ্ঞানিক 
যুগেও জল-ঘড়ীতে সময় নির্ণয় করা হয়। একটি জধপূর্ণ বড় পাছে 









. একটি পিতলের বাটি বসানে!, আর এই বার্টির তলার সার প্রমাণ 
-ছিত্র থাকায় ধীরে, হরে জল ভরে। খন বাটিটি একেবারে ডুবে 
নর তখন ১ ঘণ্টা পূর্ণ হয়েছে অনুমান করা হয়) . 
ৃ বাগ গ্রামে পৌছে শুনলুম যে গোয়ালিয়ার £১৮০%,৭৪০1০৪০৪] 
চা এর 30991166100: গার্দে মঙাশয় বাগগুকার 
কাছেই আমাদের জন্যে শিবিরাবাঁস প্রস্থত রেখেছেন। বাগ গ্রাম 
থেকে বাগগ্ুহা চার মাইল পথ। চারবার পাহাড়ী নদী পার হ'তে 
আমাদের কষ্টের মার অবধি ছিল না। ৭ই জান্গয়ারী বিকেলবেলা 
আমরা ভাবুতে পৌছলুম | | 
বাগ গ্রামের কাছে বাপীশ্বরীর মন্দির আছে। সম্ভবত বাগী- 
শ্বরীর নামেতেই বাগগ্রামটির নামকরণ হয়েছে । বাগগুহ্বাগুলি 
আসলে নক্নগাও গ্রামের এলাকাভুক্ত। আমাদের ভাবু পড়েছিল 
যামিনীপুরা গ্রামে । এই গ্রামটিতে মাঁনকর ও ভীলাড়দের বাস। 
আমবের। জেলায় অনেক ভীল, ভীলাঁড় ও মানকবর! থাকে । এই 
অসভ্য ভীলেরাই এককালে রাজপুতবীর রাণ। প্রতাপের ও মহা- 
রাষ্ীসিংহ শিঝাজীর প্রধান সহায় হয়েছিল। ভীলেরা প্রায় বেশীর 
ভাগ গভীর বনের মধ্যে বাস করে। পাহাড়ের উপর ছু-চার ঘর . 
লোক একত্রে গাছ পাতা দিয়ে কঁংড়ে ঘর বাধে । ভীলের ভাষায় 
এইরূপ ঘরকে, পটাপরী* বলে। এই টাপরীতে বড়বৃষ্টি কিছুই 
আটকাদ না। এক ঘণ্টার মধ্যে একস্থান থেকে আর একস্থানে 
ঘর তুলে নিয়ে ষেতে পারে । এরা ছেলে বুড়ো সকলেই তীর ধন্গুক , 
নাহলে এক পা চলে ন1। জঙ্গলে বাঁঘের সঙ্গেই এরা এক প্রকার রাস 
করে। পাহাড়ের গায়ে পাথরের উপর চাষ ক'রেযা সামান্ত 
জো্গারী শস্য পা তাতে এবং গরুর ছুধ খেয়ে জীবন ধারণ করে ॥ 
৫ 





বাগগু 


(সকলেই গল, মোষ, ছাগল, সুরগী পোষে। ভীলাড় ও মানকরের! 
ভীলেদের চেয়ে অনেক পরিমাণে চাষবাধের উপরই ঝির্ভর করে। 
বাঁধের দৌয়াদ্যের জস্কে ঘয়ের চারপাশে কুলগাছের কাটা দিয়ে উচু 
ঘন বেড়া তৈরী করে। পালিত পঞ্তদের ও এই রফ্ম একটি 
বেড়ার মধ্যে রাত্রে রাখে। ভীল, ভীলাড় ও মানকরদের মধ 
ভীলেরাই কিছু তেজী, এর! ভাবে পড়লে কখন কখন পথে ঘাটে 
লুটও করে। মানকর ও ভীলাড়, ভীলদের সঙ্গে রাজপুত প্রভৃতি 

অপর জাতীর মিশ্রণে উৎপন্ন । আশ্চর্যের বিষয় প্রায় দেড় হাজার 
বৎসর পুর্বে যেখানে এমন উন্নত বৌদ্ধ সভ্যতার নিদর্শন স্বরূপ গুহা 
ও চিত্রগুলি থেকে গেছে, সেখানেই ভারতের আদিমবামী এই 
ভীলের! এখনও পর্য্যস্ত সমান ভাবে বান করে আস্ভচ কিন্তু'কি. 
প্রাচীন বৌদ্ধ সভাসুীকি আধুনিক বৈজ্ঞানিক আলোক, সভার 
বিন্দুমাত্র স্পর্শ করতে পারেনি। যামিনীপা গ্রামের ভীলেরা 
তাদের ভক্কদ্দের (পুরোহিতের ) ৃ্ঠ আমাদের দেখিয়েছিল। 
এই ভক্তরা কাধ থেকে কোমর পর্যাস্ত কাপড় দিয়ে যেরূপ ডুগডুগি 
ঝুলিয়েছিল, বাঘের চিত্রেও ঠিক এরূপ হকি বেক মেয়ের 
কাধে ঝোলানে! আক! আছে। 

. মহাকাণেশ্বরের মন্দির বাগগ্রাম থেকে গুহাম্ন আদার পথেই 
পড়ে। মন্দিরটি একটি ছোট পাথরের, চূড়ার-দিফটা ইটের 
তৈরী। মন্দিরটির গঠন :ও কারুকার্য বেশ সুন্দর ছিল। কিন্তু 
এখন একেৰারে ধ্বংস ছয়ে পড়েছে। এই ধ্বংসের মধ্যে এখন 
অনেক বিষাক্ত সর্প বাদ করচে। অনেক সাধু সর্পাঘাতে সমাধি 
পরাণ হয়েছেন। জমি চার বংসর পুর্ব যে সাধুকে দেখে এসেছিলুম 
সেইয্সপেই ভিনিঞ এবার সমাঁধিস্থ। 

ঙ 


পথের কথা 

ও বাগ গুহা থেকে তিন মাইল: দুরে একটি নিবিড় অরপ্যের 

বিতর গঙ্গামহাদেবের প্র্ীন মন্দিরের ভগ্লাবশেষ দেখা ঘায়। 

সেখানে গাছের . নীচে হ্হমোনজীর একটি বিরাট মুদ্তি ও একটি 
ছাট বিসুমূ্তি আছে। 
একটি ছোট জলের কু € ঝন্ণা ) পাহাড়ের ধারে বনের ভিতর [ও 
আছে, সেটিকে লোকে পপাভাঁলগঞ্জা” বলে। সেখানকার লোকেদের 
বিশ্বাস যে সেখানে গান করলে গঙ্গাঙ্গানের পুণ্য হক্স। বাগে যাওয়ার 
পথে একটি চষা জমির ধারে পাথরের কয়েকটি মাতৃমুত্তি অর্থ- 

প্রোখিভ আছে.। মুপ্ধিুলির কাকুকাধ্য দেখলে মনে হয় গুপ্ত 
ফুগেরই (08৮65 ৮৩হ০এর) কেনো মন্দির থেকে এগুলি আন1। 
বাগগুহার পাথরের সঙ্গে এসুত্তির পাথরের ফোন মিল নেই। এছাড়া 
স্থানে স্ছানে রাজপুক্ড সতীদের স্থৃতি ধারণ ক'রে ঘোড় সওরারের বা 

নারীর মুত্তি খোদ! সিছর লেপ পাথর অনেক স্থানে দেখা যায় । 

- *১ল1 মাঠ আমরা বাগ থেকে কাজ শেষ করে ফিরেছিলুম । 
ফেরবার সময় সোনালি ঘাসে ছাওয়। পাহাড়ের উপর লাল কচি 
শালপাতা। এবৃং টকটকে পলাশ ফুল বসন্তের ডালা সাজিয়ে তুলে- 
ছিল। সোনালি ঘাসের উপর অর্ধেকটা ঘন সবুজ পাতা ও 
ক্মর্দেকট] লাল ফুলে ভরা পলাশ গাছগুলি সেখানকার 'ভীল মেসে” 
দের জাল ওড়ন! ও নীল ঘাঘরার সঙ্গে যেন ছন্দ মিলিয়ে দিয়েছিল। 


খওভ্ঞান্ স্কঞ্থা 





বহিদৃশ্ 
বাগপ্ডহা 


বাগগুহার 








গুহার কথা, 


 খুহাগুলি হে পাহাড়টিতে খোদিত সেই পাহাড়টি বাগ গ্রামের 
দলিশদিকে অবস্থিত | কতকট। অর্দচন্ত্রাকারে দক্ষিণ-পূর্ব কোণ 
খেকে দঙ্গিণ কোণে বিশ্বৃত। সেই স্থানের পশ্চিম দিকট। সমস্ত 
এবং স্টত্তর দিকের কতকটা পাহাড়ে ঘেরা, এরই মধ্যে বাগগুষ্ার 
ঠিক নীচে দিয়ে ছোট পাহাড়ী বাগ-নদী প্রবাহিত। নদীর ছুপাশে 
কতকটা সমতল জমি। ' নদীটি শীতকালে একেবারে শুকিয়ে 
যায়, বর্ধার জল কখন কখন ভরে ওঠে কিন্তু সর্বদা থাকে ন|। 
তীরে ছোট ছোট এক প্রকার ঝাঁউবন। 
বাগগুহাগুলির বিশেষত্ব এই যেঅজ্স্তার মত চৈত্য গুহ| এখানে 
একেবায়েই নেই। এখানে নয়টি বিহারশ্রেণীর গুহা আছে তার 
মধ্যে দুটি বুঁসগৃহ আর একটিকে বলে “পাঠশালা, | সেটি ঠিক্‌ 
বিহাঁরশ্রেণীর গুহা'ও নয় এবং তাকে চৈতাও বলা যায় না। বোধহয় 
সেটি পাঠগৃহ বাঅন্ঠ কোনোরপে ব্যবহৃত হ'ত । এই গুহাগুলির আর 
একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহার গর্ভগৃহে বিরাট ধ্ানি-বুদ্ধর প্রতিমৃত্তি 
খোদিত করা নেই, তাঁর পরিবর্্ে ভাতে বিরাট স্তূপ বিরাজ 
করচে। চৈতাগুহার ভজন-পুজনের কাজ সম্ভবত এই গর্ভগৃহেই 
সমাধা হ'ত। ১নং গুহাটিকে বোদ্ধশ্রমণদের 'গৃহগুহা' বলা 
অসংগত নয়। তাঁর সামনে একটি বারান্দা। থামগুলি সব বরে 
পাড়ে গেছে। .একটামাত্র প্রবেশদ্বার । ভিতরে একসার থাম 
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দেওয়া একটা ছোট হল-াষরা। এই ১নং গুহা থেকে ২নং 


গুহার ব্যবধান সাড়ে ৯** ফুট । এই ব্যবধানের মধ্যে এক স্থানে 
পাথরের গায়ে বাটালীর চিহ্ন আছে। . তাতে মনে হয় পূর্বে 
আরো গুহা পস্থানে ছিল বা নির্মাণের চেষ্টা হয়েছিল। বাগের 
পাহাড়টি নরম বেলে পাথরের পাহাড়, প্রত্যেক বর্ষায় ধসে ধসে 
পড়চে। 

২ নং গুহাটিকে সেখানে “গেশসাই গুল্কা” বলে। সেখানে 
একজন সাধু ছিলেন, তার পাথরের সমাধি-মন্দিরটি গুহার 
সামনেই অধিষ্ঠান করচে। সেই মহাত্মা গুহায় ওঠবার একটি 


পাথরের সিঁড়ি রচন! করে ও একটি কৃপ খনন করে গুহার উন্নতি . 
করেচেন বটে,কিস্তু তার ধুনির ধোয়ার গুহার চন্জাতপের চিত্র 


গুলি একেবারে মসীমলিন জর গেছে। আর এক স্থানে বুদ্ধের 


খোদিত মৃন্তির উপর মাটি চাপা দিয়ে তাতে শুড় যোজনা করে, 
সি'ছুর লেপে, গণেশ মুক্তি বানিয়ে ছেড়েচেন। এই বিহার গুহাটির 
সামনের বারান্দার থামগুলি সবই পড়ে গেছে। কিন্তু ভিতরের 
চলের থামগুলির উপর গৌঁসাই ঠাকুর গোবর-মাটি লেপে দিলেও 
যথেষ্ট কারুকার্ধ্যের নিপুণতা এখনও টের পাওয়৷ যায়। হুলটি 
প্রায় ৮৬ বর্গ ফুট এবং তিন পাশে তিন সারিতে তিক্ষুদের 
জন্য ১৮টি কক্ষ আছে। গর্গৃহের সামনে ছুটি বড় খাম দিযে 
ঘেরা বারান্দার পুর্বদিকের দেওয়ালে তিনটি মৃদ্তি এবং পশ্চিমদিকেও 
ত্ীরূপ তিনটি মুদ্তি খোদিত করা৷ আছে। গর্ভগৃহের প্রবেশ 
পথের দুপাশে ছুটি দেবন্ারীর মৃ্তি আছে। পূর্বের ও পশ্চিমের 
মৃত্বিগুলির মধ্যে একটি করে বুদ্ধদেবের ফড়ান প্রতিসূন্তি। দক্ষিণ ছাত 
মাটির দিকে চিংকর! আশীর্বাদ মূদ্রা এবং বাম. হাতে কীধের কাপড় 
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বাগগুহা 

ধরা । তার ছপাশের মুগ্তিগুলি দেবতা ব| ভক্তের বলেই মনে * 
হয়। এই গুহার হল ঘরটিতে ৬টি করে এক-এক সারে স্তম্ভ আছে। 
পুনরায় ঠিক মাবখানে চারটি গোল থাম দেওয়া। এই সব থাম 
পাহাড়ের গা থেকেই কেটে বার করা, জোড়াই কাজ একে- 
বারে নেই। পাহাড়ের উপর ওঠবার একটি স্ুরঙ্গ পথ এই গুহার 
মধ্যে একটি ভিক্ষুদের কক্ষের ভিতর দিয়ে আছে। এরূপ খহাঁর 
ভিতর দিয়ে পাহাড়ের মাথায় যাঁবার রাস্তা অজস্তা বা অন্য কোনো 
গুহায় আছে বলে শোনা যায় না। পাহাড়ের উপর হয়ত তখন কোন 
গ্রাম বা লোকালয় ছিল যেখানে যাবার আসবার প্রয়োজনীয়তা 
থাকায় এইরূপ পথ তৈরী হয়ে থাকবে। এখন কিন্তু পাহাড়ের 
মাথায় কোনো গ্রামের চিহ্ৃই পাওয়া যায় না। স্থানীয় লোকে 
বাগগুহাকে বিরাট-নগরীর পঞ্চপাওবের আলয় বলে নির্দেশ করে। 
এই গুহার এখন একজন সাধু আছেন । তার কাছ থেকে লোকে 
মোক্ষ প্রাপ্ত হবার আশায় () তাকে খুব “লাঁডড৮ “পেঁড়া” চড়ায়। 
তিনি সর্ধদ]! গঞজিক। সেবনে রত থাকেন । সাধু বাবা আমাদের 
বল্লেন “রামজিক্রী কৃপাসে লাড্ড, পেঁড়া যো আপসে আতা হায় সো 
রামজী ( অর্থাৎ নিজে ) লে লেত্তে হে, রামজী (নিজে) কিসিসে কুছ 
মাউতে হে নেহি।” রাত্রে বাঘের উপদ্রবের ভয়ে তিনি প্রকাণ্ড, 
একটা দামামা বাজান এবং একটি উ“চু জায়গায় গুহার মধ্যে ধুনি 
জালিয়ে বাস করেন। 

তৃতীয় গুহাটি দ্বিতীয় গুহারই ঠিক পাঁশেই। তার মাঝে 
একস্থানে একটি প্রকোণ্ঠ-রচনার সৃচনা স্বরূপ বাটালীর চিহ্ন পাহা- 
ডের গায়ে দেখা গেল। তৃতীয় গুহার সামনে একটি প্রকাণ্ড প্রাচীন 
নিমগাছ তার বিশার শাখা-প্রশাখা ভাল রূপে বিস্তার করতে না 
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4 পেরে গুহার সামনে সেগুলি নাবিয়ে দিয়ে গুহাঁর মুখে একটি 
চমতকার সবুজ পর্দা রচন1 করেচে । গুহার প্রবেশ-পথেই একসার 
বাঘের মুখ (সম্ভবত বৌদ্ধ চিন্ধ স্বরূপ লিংহের মুখ) খোদাই করা 
হয়েছিল। প্রথমেই একটি হল, ছুলার়ে তিনটি করে ৬টি খাম । 
হুলটি সাড়ে ২৮ ৰর্গ ফুট। এই হলেরও মধ্যে আর একটি অর্ধ 
সমাপ্ত হল, দুসারে ৪টি করে আটটি থামে তৈরী। হলের শেষের 
দিকের কোণগুলি ভালরূপ কেটে বার করা হয়নি। সেখানে 
বাটালীর মোটা! মোটা চিহ্ন গুলি ফুটে আছে। যে দেয়াল থেকে 
প্রথমতঃ দ্বারগুলি ফুটিয়ে এই অর্দসমাগ্ত গুহ] তৈরী কর! হয়েছিল 
সেই দেওয়ালের উপর একটি প্রকাণ্ড (প্রায় ৭ ফুট চওড়া ২৫ 
ফুট লম্বা) উড়িষ্যার অক্ষরের মত গোল গোল তুলির টানে লাঁল 
রঙের কি যেন লেখা আছে। তুনির টানগুলি যে অর্ধ সমাপ্ত হল-ঘরটি 
রচনার পূর্ব টানা হয়েছিল তা৷ তার রেখার টান গুলির জের দরজা- 
গুলির ছুপাশে এমন ভাবে টানা আছে যে দেখলে সে বিষয় কোনো 
সন্দেহই থাকে না। এই লাল রেখাগুলি চিত্র বলে মনে হয় না। তবে 
কোনোপ্রকার প্রাচীন হরফ কিনা তা বিশেষজেরাই বিশেষ ভাঁবে 
বলতে পারেন। ৩ নং গুহার প্রবেশ পথের হুলটির বামদিকে 
একটি ছোট বারান্দা ও তার ধারে কয়েকটি কামর! ভিক্ষুদের 
বাসের জন্ত বলেই মনে হয়। ছোট বারালার উপরে রঙ করা আল- 
স্কারিক ছবির চন্্রাতপের কতকটা চিহ্ন আছে। সাধু সন্যাসীদের 
রারার ধোঁয়ায় এখন একেবারে কালো হয়ে গেছে। ভিক্ষুদের বাস 
কঙ্গটির বাইরে ও ভিতরে ছৰি আছে । এই গুহাটিকে 10810 
10810 সাহেব 0:০১০৪5৭ 1088০801910 কেন বলেচেম 
রানিনা। 1988০৮৪ (ত্তপ)যখন গুহামন্দিরে তৈরী হয় তখন সেটিকে 
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স্বতন্ত্র পাথরে গেঁথে তৈরী করা হতো না। যেপাথরে গুহাগুলি ফেটে 
ছেটে বারকর হত তারই সঙ্গে 7)98০৮৪ ও কেটে বারকরা হতে] । 
কিন্ত এই ঘরটিতে যে দেয়াল কেটে [98০৮৪ বার করার সম্তাবন! 
ছিল সেই দেগ্জালটিতেই বুদ্ধদেবের প্রতিমৃন্তির ছবি অক! রয়েচে। 
কাজেই 1793 সাহেবের অনুমান ঠিক বলে মনে হয় না। কামরারি 
সম্পূর্ণরূপে তৈরী নাহলে কখন বুদ্ধদেবের চিত্রগুলি দেয়ালে আকা 
হতনা । তবে সেই ঘরটতে অনেকগুলি বুদ্ধের দাড়ান ছৰি আক 
থাকায় মনে হয় যে এই কিক্ষটি হয়ত তখনকার কালে ভজন 
পুর্তনের জন্তে ব্যবহৃত হত। 

৪নং গুহা বা রউমহল স।ড়ে ৯৩ বর্গ ফুট পরিমাণ, এই হলটি 
«নং গুহার ঠিক গায়েই অবস্থিত। ৫নং গুহা-পাঠশালা লঙ্কায় 
সাড়ে ৯৭ ফুট, চওড়ায় সাড়ে ৪৩ ফুট । ৪নং ও ৫নং গুহার বারান্দা 
গায় ২২২ফুট ৩ইঞ্চি লম্বা! এবং ১১ ফুট চওড়া এত বড় বারান্দা আর 
কোনে! গুহায় দেখ। যায় না। বারান্দার থামগুলি সমেত সামনের 
পাহাড়ের খানিকটা ধসে পড়েচে। বারান্দার ভাঙ। থামের এবং গুহার 
প্রবেশত্বারের স্লামনে পু্ভীকৃত পাথরের স্তুপ এমনভাবে আচ্ছন্ন হয়ে 
আছে যে,তার মধ্যে অনায়াসে যে কোনো বস্তজন্তবাস করতেপারে। 
এই ২২২ ফুট বারান্দায় মোট ১৯টি থাম ছিল বলে অনুমিত হয়। 
এই বারান্দার রউমহলের দিকের অংশটায় চিত্র আকা আছে। 
৫নং গুহার দিকের অংশটাতে চিত্র আকার জন্তে জমি তৈরী 
কর! হয়েছিল মাত্র কিন্তু ভুলির আচড় পড়েনি। চিত্রের বর্ণনা 
পরে করব। এই গুহার পাহাড়ের অবস্থা দেখলে বড়ই দুঃখ হয়। 
এমন নরম খাজার মত বেলে পাথরের পাহাড় কেটে কেন যে এত 
বড় কা করেছিল তা বলা ঘায় না। 
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এই গুহার বাইরে থেকে প্রবেশ-পথের সামনেই গুহার পাশে 
একটি কুলুঙ্গীর ভিতর বিরাট স্থলোদর রাজমুর্তি দেখতে পাওয়া 
যায়। এটিকে পেট-মোটা ধনকুবেরের মূর্তি বল যেতে পারে। 
এইরূপ লন্বৌদর রাজমুর্তি আমরা জজস্তা গ্রভৃতিতেও দেখেচি। 
[.0৪:3 সাহেব এই পেট মোটা রাজমুর্ভিটিকে ভার বিবণে বুদধমুর্তি 
বলে উল্লেখ করেচেন। প্রবেশ-পথের ধারে নাগেশ ও নাগরাণীর 
সিংহাসনে-বস। মুর্তি দেয়ালে থোদাই করা আছে। কিন্তু পাথর 
বড় বেশি নরম হওয়ায় মুর্তিশুলি একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। 
অন্ধস্তায় ১৯নং গুহার বাইরে এক জাক্সগায় ঠিক অবিকল 'এইরূপ 
নাগেশ ও নাগরাণীর পাথরের মুর্তি আছে। তবে এখাঁনকার 
মুণ্তি ছুটির সঙ্গে অজস্তার মত চামর হাতে সখীর মৃ্তি খোর্দাই 
করা নেই। রঙমহলের গ্রবেখ-হ্বারটি খুব কারুকাধ্যে শেভিত। 
বারান্দার ছাদ্ন ষদ্দিও এখন নেই তবু কোনো। কোনো স্থানে তার যে 
চিহ্ন আছে তাতে আলপনা অপাক1 ছাদের পরিচয় এখনও পাওয়া 
যান্ন। এক সময় চন্্রাতপটি ভালরকম আলঙ্কারিক চিত্রে বিভূষিত 
ছিল। . 

গুহার ভিতরের হলে প্রবেশের তিনটা দ্বার আছে। ছটি 
জানালা প্রায় দরজার মতই বড়। এই গুহার হলের মধ্যে উপর 
থেকে ছাদ সমেত বড় বড় পাথর থসে পড়ে পর্বত-প্রমাণ উচু হয়ে 
পড়েচে। হলটির ৬ফুট অন্তর আটটি ক'রে চারদিকে মোট আটাঁশটি 
থাম আছে। এই থামগুলির কার্নিসে সিংহ, হাতী, গরু প্রভৃতি 
পাথরের মুত্তি খোদাই কর!। এই থামের সারের ভিতর হুলের 
মধ্যে পুনরায় চারদিকে ছুটি করে মোঁট আটটি মোটা মোট! গোল 
থাম পাহাড় কেটেই বার কল্প হয়েচে । এত থাম থাক! সন্ধে ওপাহা- 
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ড্রে ভঙ্কুরত। দেখেই বোধ হয় যে, শিল্পীর! পাথরের ইট তৈরী করে ৬ 
৫ ফুট ১* ইঞ্চি মোটা চৌকো চারাট থাম গেঁথে ছ'দটকে রক্ষা 
করবার চেষ্। করেছিলেন। কিন্তু এখন লবই বৃথ! হয়েচে। পাথর 
দিয্বে গাথ! থাম এবং অন্তান্ত থাম সমেত ছাদ থেকে বড় বড় 
গাথর পড়ে হলটার মাঝখানটা ভীষণ করে তুলেচে। বলা বাহুল্য 
যে, এই সাড়ে ৯৩ বর্গ ফুট হলের মধ্যে তিনটা ত্বার ও ছুটা 
জানালা ব্যত্বীত আলে! আসবার পথ না থাকায় ভিতরে ভীতি- 
গ্রদ অন্ধকার রাজত্ব করচে। আলো! ন| নিয়ে ভিতরে প্রবেশ 
কর অসম্ভব। বাদুড়, পেঁচা, অঞ্ধগর, সাপ, চিতাবাঘ প্রভৃতির 
বাস স্থান হয়েচে। হলের ডান দিকে পাঁচটি ও বামদিকে আটটি 
ভিক্ষুদের বাসকক্ষ আছে। এই কক্ষগুলি আন্দাজ ৮ বর্গ ফুট। 
কক্ষের দেয়ালে ও ছাদে চিত্র আকবার জন্তে প্রস্তুত মাটালেপা জমি 
কোনো কোনে। কক্ষে আছে। 
একস্কানে একটা প্রকাণ্ড জালার মত ঘটের মুখে কচি সবুজ 
নেয়াপাতি ডাবও আত্মপল্লৰ ভীীকা আছে। ডাবটা এমন 
নির্ভুল ভাবে কাক] যে মনে হয় সমুদ্রের নিকটবর্তী যে সব স্থানে 
নারকোল গাছ প্রচুর জন্মায় মেই দেশেরই কোনে চিত্রকরের 
আক! ছবি, স্থানীয় লোকের আকা নয়। গর্ভগৃহের দুপাশে তিনটা 
করে ছটী ভিক্ষুদের কক্ষ আছে। গর্ভগৃহে স্তুপটা অপেক্ষাকৃত ভাল 
অবস্থায় আছে। গর্ভগৃছের সামনে হলের যে থাম আছে তাতে 
ধ্যান্ী বুদ্ধের কয়েকটি মুদ্তি আক! আছে। এই মুগ্তিগুলি বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য নয় । প্রধান প্রবেশ দ্বারের ছুপাশেই বারান্দার দেয়ালে 
চিত্র আছে তৰে ডান পাশের চিত্রগুলি নষ্ট হয়ে গেছে; ঝা 
পাশের প্রায় ৫১ ফুট লম্বা ৭ ফুট চওড়। ছবি এখনও জল দিয়ে 
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ভেঙগালে দেখা যায়। আমরা এই অংশটাই নফল করবার গন্তে 
বেছে নিয়েছিলুম। এখানে সেই চিত্রগুলিরই যথানভ্ভব বর্ণন। 
করব। গুহার শেষের দিকের দয়জার উপরের দেয়ালে একটা বাণী 
একটী নীল স্ফটিকের থাম দেওয়! বারান্দায় ছুঃখিত মলে গালে 
ছাত দিয়ে বসে আছেন আঁক আছে। তার গারে মুক্তার মাল! ও 
গহন। পর।। তার সামনে একটী মেয়ে এক হাতে কাপড় দিয়ে 
চোখ ঢেকে আর এক হাতে ভঙ্গী করে যেন কি মনোবেদন। 
জানাচ্চে। বারান্দার ছাদের ছুপাশে ছুজোড়া নীল রঙের 
গোলা পাধ্ধরা বসে আছে। কপোত কপোতীর ছবিতে 
পাথী আকবার শক্তি ও শিল্লীদের অসাধারণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার 
পরিচয় পাওয়! যাঁয়। এই ছবিটার শেষে টানা! একটা প্রাচীর 
আছে। এই প্রাচীরের পরেই দুজন ব্রা্জবেশী, একজনের ম।খাকর | 
বড় মুকুট তিনি সামনে বসে; অপর জনের মাথায় ছোট মুকুট 
ইনি তার পিছনে বসে আছেন। এই রাজপুরুষদের পাশে 
একটা নীলবর্ণের বামন দূত আকা। আর তাদের সন্দুথে তাদের 
সামন।-সামনি মুখ করে আরে! দুজন বসে আছেনণ রাজন্যদের 
মত এ'দের বসবার গদী বা আপন নেই। তারা সকলে প্রম্পর 
যেন কি এক গভীর বিষয় গবেষণা করচেন। ছবিতে মৃত্তিগুলির 
হাতে, মুখে চোখে এমন একটা সরদতা আছে যা সচরাচর দেখ 
যান না। তার পরের দৃশো কয়েকটা সাধু আকাশ-পথে যেন 
উড়ে চলেচেন। তাদের কারে! কারো! হাতে পদ্মফুলের ডাল! 
সাজানো! রয়েচে। এই ছবির ঠিক নীচে কতকটা সেতারের 
মত থাণ্বন্ত্র হাতে একটা মেয়ে এবং আরে! চারটী মেন্ের 
মুখ ও হাতের কিছু কিছু অংশ ছাড়া সবই ঝরে গেছে। প্রত্যেক 
১৮ ৰ 





রর গুহার কথা ৫ 
মেয়ের সুখের ধরণ (155৩) ভিন্ন রকমের । গায়ের রও খররী। 


এই ছবির পাশে পারন্ত ধরণের কলার দেওয়! ছিটের জাম 


ও পায়জাম! পর! একটি লোক হাতের উপর হাত রেখে উন্মত্ত 
তাবে নৃত্য করচে, তার চোখের দৃষ্টি একেবারে যেন কোন্‌ 
দেশে ঝয়েচে। তার সামনে একটি উচ্চ আসন, তার উপরে 
নীল, হুলুদ, ডুরে কাপড়ের তাকিয়া এবং তার অধ্যে এক- 
প্রকার ফলের মত সামগ্রী থালায় সাজান আছে। পিছনে 
ও দুপাশে, সেই নৃত্যরত লোকটিকে ঘিরে নিটোল কালো, বাদামী 
ও খয়রী রঙের কতকগুলি মেয়ে ডুরে সাড়ী ও ছিটের জাম! পরে 
মৃদ্তালে নৃত্য করচে। কেউবা! ছোট ডুগডুগী কাধ থেকে কোমর 
প্বাস্ত কাপড় দিয়ে ঝুলিয়ে বাজাচ্চে, কেউ বা লোহার ছুটি করতাল, 
কেউবা মন্দির! বাজিয়ে নাচের সঙ্গে সঙ্গে তাল দিচ্চে এবং বিচিত্র 
ভঙ্গীতে এ ওর গায়ে ঢলে পড়চে। ছৰির এই অংশটাই 
সবচেয়ে ভাল অবস্থার আছে। জল দিয়ে ভেজালে এই ছবিগুলি 
একেবারে ষেন জীবন্ত হয়ে ফুটে ওঠে। পারস্ত নর্তকের সামনে 
থালায় সাক্জান দ্রব্যসস্ভার রাখ। থাকায় মনে হয় অতিথি- 
সৎকারের জন্তেই েন আয়োজন প্রস্তত রাখ হয়েচে। (কিন্বা 
কোনো বিদেশী দূত কর্তৃক আনীত সামগ্রী সবত্ধে এইরূপ ভাবে 
আদনের উপর রাখা হয়েচে। ) ঠিক এই নর্তক ও নর্তকীদের 
পাশেই এই ধরণের আরো একটি ছিটের পারস্ত পোষাক পর! 
নাচিয়ে ও তার সামনে আসনে থাল। ও পিছনে তাকে ঘিরে 
নৃত্যগীতরত। মেয়েদের ছবি আকা আছে। এ ছবিগুলির শেষেও 
একটি প্রাটীর এঁকে আলাদ1 কর! হয়েচে। তারপরে প্রায় ২* 
ফুটের উপর লঙ্বা এবং ৭ ফুট চওড়া! একটি শোভাযাত্রার ধারা- 
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/? বাহক (£810:80১1০) চিত্র আছে। প্রথমে অশ্বারোহীর!। তারপক্র 


হাতীর পিঠে চড়া লোকলস্কর। ঘোড়ায় চড়! ও হাতীর পিঠে চড়া 
লোকেদের গায়ে ছিটের জামা। মাথাম্ন খোপার মত ছিটের কাপড়. 
জড়ানো । অশ্বারোহীর মধ্যে একজনের মাথায় ছত্র চামন্ ধার 
কর! হয়েছে, তাতেই তাকে রাজ! বলে মনে হচ্চে। তার গানে 
ছিটের ভ্বা%; ছোট জাঙ্গিয়! পরা। হাতীতে চড়া লোকের ষধ্যে 
একটি বিশাখবপু পুরুষ আছেন তার মাথায় শ্বেত ছত্র ও চামর 
ধারথ ক'রে একটিলোক আছে। তার গায়ে কোনো আভরগ 
বা অলঙ্কার নেই, বিষগ্রভাবে দক্ষিণ হন্ডে নীল কমল উপুড় করে 
ধরে একল। একট| হাতীর পিঠে বসে আছেন, হাতীর মান্নত নেই। 
বৌদ্ধজাতক গ্রন্থপাঠে জান। যায় ষে তখনকারকালে সকল বিগ্তার 
সঙ্গে হাতী চালান বিগ্যাও রাজার! জানতেন। ছবিটী দেখলে 
মনে হয় রান্গ! প্রব্রজ্যা নিয়েচেন। অশ্বারোহীদের ও হাতী 
চড়। লোকদের মুখে নানান ভাব তো৷ ফোটানে। আছেই ত| 
ছাড় ঘোড়া, হাতীর চোখের ভাবও ভারি সুন্দর । তেজী ঘোড়ার 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঙ্গে চোখের ভঙ্গী প্রভৃতি ঠিক যেরূপ হওয়! 
উচিত ত| যথাযথতাবে আক! আছে *| পঞ্চম শতাবীতে পৃথিবীর 
মধ্যে অন্ত কোথাও চিত্রকলা! এতদূর ভাবমঙ্ডিত হয়েছিল বলে 
স্বান। নেই। 

হাতীর মিছিলের মধো ছুটি হাতীতে তিনটি করে ছটি মেয়ে 
ঢোল পিঠে বেধে চলেচে। হাতীচড়া মেয়েগুপির ভীত চকিত 
ভাবে পরম্পর পরস্পরকে সাবধান হয়ে আঁকড়ে ধরে বলার তলী 


* মহাবংশ পাঠে জানা যায় সিদ্ধুদেশীয় তেজী ঘোড়ার প্রচলন ভারতবর্ষে 


প্রাচীনকালে ছিল । 
২৭ 


গুহীর কথা 

ভীরি মজীর। এই সব হাতী ও ঘোড়ার মিছিলের গতি নাচের 
দৃশ্যের দিকে । তারপরে একটি প্রকাণ্ড চৈত্য-গৃহ আক আছে। 
বাগের পাছাড়ে চৈতাগ্রহ। ন! থাকলেও চিত্রে চৈত্য আক আছে। 
এই চৈত্র অপর পাশে দাতে কাপড় জড়ানো কয়েকটি হাতীর 
মিছিল পূর্বের মিছিলের বিপরীত দিকে যাচ্চে। কতকগুলি 
অশ্বারোহীও আছে। তারপর একটি উদ্ভানের মত একটি বৌদ্ধ 
“আরাম? (৪৫) বলেই মনে হয়। সেখানে অশোক গাছের 
তলায় একটি সাধু মুখ্ডিত মস্তকে বসে কি যেন ভাবচেন। 'এই 
লোকটীফে সহস! সাধু বলে মনে হয় বটে কিন্তু তার গায়ে ছিটের 
জামাও আছে। তার সামনে কোন একটা লোক বসেছিল বলে 
মনে হয় । একটা মঙ্গল-কলপ গাছের নীচে আছে। আর গাছের 
উপর থেকে কাপড় ঝোলানো আছে । অশোঁক গাছটাকে এই 
ভাবে সজ্জিত কর! হয়েচে বলে মনে হয়। অশোক গাছটার গাকে 
এক্টী লত। জড়ীনে। আছে *। ছবিগুলিতে এককালে কোনোরূপ 
ৰাণিসকরা ছিল বলে মনে হয়। কেননা ৫ নং গুহার দ্বারের 
উপর ছবিতে* কিছু কিছু চক্চকে বাণিস এখনও আছে। এই 
গুহার অপর সব চিত্রের বিবরণ পরে দেব। 

৫ নং গুহাটীতে (পাঠশালায়) ছুপারে আটটা করে গোল থাম। 
৪ নং গুহার থামের মত কারুকাধ্যের বাহার এতে নেই। 
৫ নং গুহা ' থেকে ৬ নংঞ্গুহায় যাবার একটী কক্ষ-পথ 
'আছে। এই কক্ষ-পথটী দৈর্ঘ্যে ১৭ ফুট ৫ ইঞ্চি এবং প্রস্থ 
১৩ ফুট তইঞ্চি। ৬'নং গুহার বাইরের বারান্নার কোনো চিহই 
ক লতা জড়ানো সপ ও গাছের বর্ণনা মহাবংশ গ্রন্থে পাওয়া ার্মী। 
মহাবংশে সেই লতার নাম আঁদারী লতা! (১৫971 0759৩) উল্লেখ আছে। 


১ 


বাগগুহা 
এখন নেই। হলের ভিতরে ছুসারে ছটা থাম ছিল এখন সবগুলিই 
ৰরে পড়েচে। গুহাটা আন্দাজ ৪৮ বর্গ ফুট। গর্ভগৃহ ছাড়া 
ছুপাশে চারটা কক্ষ আছে। গর্ভগৃছের স্ত,পটা একেবারে ধরাশায়ী, 
অতিষ্টে স্তুপ বলে নির্ণর করা যায়। এই গুহার তাও! খামের 
গায়ে কিছু চিত্রের চিহ্ন আছে, হয়ত গুহাটীতে একসমর ছবি আক। 
হ,য়েছিল। এই গুহায় একটা কক্ষে বাঘের তুক্তাঁবশেষ জীব জন্তর 
অস্থি কঙ্কালের স্তূপ এবং তাদের বাসের আর আর অনেক 
নজির আমরা, দেখলুম। অজগর সাপও শুন্লুস সেখানে এখন ' 
নিরিবছে বাস করে । গুহার ভিতর়ও পুঞীকৃত পাথয় জমে 
আছে। সেগুলি দেখলে স্বপ্ন প্রয়াণের খধিকবির পাতাল-পৃরীর_ 
“অট্ালিকা মহাকায় পার পড়িয়াছে ভাডি 
উচ্চ শির মহত্ব শিখায় 
ভাঙা জানালাম বাষু ফুগলায় ২ 
আছেন কাল-পেঁচক থামের আগায় ।*...*,৮:: 
প্রভৃতি কবিকরনাগুলি প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে।, 8 
৭ নং গুহাটাকে ২ নং গুহার ুবছ নকল বলেই হয়। এখন 
একেবারে ধ্বংস পেয়েচে। আমি চার বৎসর পূর্বে যা দেখে এসে- 
ছিলুম এবার তার চেয়ে অনেক বেশী ভাঙাচোর। দেখে এলুম। 
৮৩৯ লং গুহাহ্টার ভিতর প্রবেশ করা যায় না। এখন 
সেখানে বাঘের আবাস। পাহাডুটা সেখানে এমনভাবে গুহার 
উপর থেকে বলে গেছে যে তার মধ্যেই গুহাছটা চাপ! পড়ে গেছে 
এবং সেই সঙ্গে শিল্পের ইতিহাসের নেক তথ্য শুহায নিহিত রয়ে 
€গছে। 


খ২ 


চিড্রন্ষলা। 


চিত্রকলা 


আমাদের দেশে প্রাচীন যুগের যে সব স্থাপত্য, ভাস্বরধ্য ও 
প্রাচীন ারভীর চিত্রকলার নিদর্শন আছে সেগুলির মৌলিকতা! 
শিল্পে বিদেশী সম্বন্ধে ইউরোপীয় সমালোচক সন্দিহান ছন। 

প্রতাব তারা এদেশের আর্টের নিদর্শন গুলিকে হয় 
খ্রীদ হা ইজিপ্ট, নয়ত পারস্ত থেকে তআমদানী হয়েছিল বলে মনে 
ফর়েন। ভারতের নঙ্গে পারপ্য, ইজিপ্ট ও গ্রীমের যে বহু 
গ্রাচীনফাল থেকে একট! যোগ ছিল সে বিষয় সন্দেহ নেই। কিন্ত 
সেই ফাক্সণেই এবং এদেশে অপর দেশের আর্টের কিছু নজিয় 
গে সময় শ্রমে থাকলে * সমগ্র ভারতের আর্টফে যে তাতে 
অধিকার করে বসেছিল বা ভারতে তাঁর পূর্বে আর্ট ছিল না 
একথা বল! যায় না। জগতের শিল্পের মধ্যে ভারতের শিল্পের 
ধে এইটা স্থাদ আছে মে কথা কেহই অস্বীকার করতে পারেন 
ক্ী। ভৌরতৈই গ্রাচীন বৃদধমূর্তি জগতের একটা শ্রেষ্ঠ শিল্-ম্পদ 
বলে সম্প্রতি তেরোজন বিখ্যাত ইউরোপীয় শিল্পী ও সমবদারের! 

থে শট্টা্ষরে স্বীকার করেচেন এ বিষয় স্্ীথ সাহেবের [71৩ 

মাত ০70৩ 800) [74058 097190 2%65, 4. জব) 

ভারতবর্ষের প্রাচীনকালে ইতিহাম কোনোরূপ লিপিবদ্ধ করান! 
খাকধেও তীর শিল্প ও লাহিত্য যুগে ঘুগে তার চিন্তা ও সত্ত্বার 

ইতিহাস রেখে গ্েছে। শতগহশ্র বৎসর পূর্বেকার সাহিত্য ও 


*. শীস্কার শিল্পে শ্রীক প্রশ্ঠাব। 
ন্৫ 


বাগগুছা! 


চিস্তাশক্তিয় পরি ভারতবর্ষের মুনিবিন্ী উপনিষদ, বেদ, পুন্াণ 
প্রভৃতিতে ঘ! রেখে গেছেন তা কেবল খাত্র ভারতবাসীর নয় সমস্ত 
পৃথিবীর গৌরবের সামগ্রী ।. শ্রীচীন সাহিত্যের মত শিল্পকলার অত 
বেশী পুরাতন নিদর্শন এ্রথনও পধ্যস্ত আবিস্কৃত না হলেও পুরাণা" ও 
দিতে শিল্পকলার বিষন্ন যথেষ্ট উল্লেখ আছে দেখা যার়। ইউরোপীয় | 
ঘবনদের ( এলেকজেগুর প্রভৃতির) ভারত আক্রমণের পূর্বে 
এদেশে আর্ট ছিল ন। যদি ধরে নেওয়া যায়, তা হলে তাদের এদেশে 
পদার্পন করার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের শিল্পকলা মৌলিকভাবে 
প্রককালে সহদা এতদূর কি করে পরিণত হয়ে গড়ে উঠেছিল তা 
জগতের শিল্প-ইতিহাসে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার বলতে হন। এ যেন 
কতকট| যাদুকরের মাটীতে বীজ না পুঁতেই ফল ফুল লমেত 
পরিণত একটা গাছের আবির্ভাব হওয়া! আসলে বনু প্রাচীনকাল 
থেকে শিলকলার চর্চা না হলে দেশের বিশেবত্বপুর্ণ এমন মৌলিক: 
শিল্পকলা ভারতবর্ষে কখন সহসা গড়ে উঠতে পারত না ভারত- 
বর্ষে শ্রীক প্রভাব যেখানে যেখানে প্রত্যক্ষভাবে এসেছিল, সে 
লকল দেশের (গান্ারের) শিল্কল! তাই প্রাণহীন ও আড়ষ্ট । 
দেশের আবহাওয়ার সঙ্গে, দেশের শিল্পীদের ধর্মকর্ম ও চিন্তার সঙ্গে, 
কোথাও খাপ ন! খাওয়ায় গান্ধারের আর্ট এমন আড়ষ্ট এমন নী 
যে, তারদ্বার! দেশের শিল্পীরা কি একালে কি সেকালে 
কাঁলেই বিশেষূপে আকষ্ট হ'তে পারেননি। ভারত 
নবজাগরণের প্রবর্তক পৃজনীয় শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর. মহাশয় 
বলেচেন £-_“গ্রীক দেবতার বীজে ভারত শিল্পের জন্ম নয়, কিছুতেই 
নয়? ত্তুণের বীজে আর আমের বীজে যতখানি তফাৎ 'তার সঙ্গে 
সমান তফাৎ গান্ধার শিল্পে আর ভারত ,শিলে, এই .ছ'ল দরদীর 
২৬ 









প্রমান।? ৯ ্র্কতির (08৮05 এর) সঙ্গে চিন্তার যোগ না হলে 


, কখন ছন্দ মেলেনা, খাপছাড়া৷ হয়ে যায়। তাই দেখা যাঁয় গ্রীকদের 
চিন্তা (ত্বাদের ধর্মে ও কর্মে) ও প্রন্কৃতির (565:5এর) সঙ্গে 
এদেশের চিন্তার ও প্রকৃতির ছন্দোবন্ধ ন! হওয়ায় এদেশের গ্রীক, 
বা গান্ধারের আর্টে (তাদের স্বদেশের ) তেনাসের মত অপূর্ব 
কিছুই রেখে যেতে পারেনি )_ গ্রীসের আর্টের বিকৃত নকলই যা 
কিছু রেখে গেছে । আবার যেখানে ভারতীর শিল্পকলা! ভারতের 
নিজের চিন্তায় (ধর্মে ও কর্মে) উদ্বোধিত হয়ে ভারতীয় আব- 
হাওয়ায় স্থুর বেঁধেচে, €সথানে চিত্রে, স্থাপত্যে, ভাস্কর্য, সমগ্র 
ভারঘবর্ষকে অলক্কত করে তুলেচে। তার ফলে সদূর বালীঘ্বীপে, 
যবস্ধীপে, কাষ্োভিয়া়, সিংহল ও ভারতবর্ষের বাহিরে নানাস্থানে 
ভারতশিল্পের নিদর্শন আজ এমন ছড়ানো আছে দেখতে 
পাচ্ছি উর ০৮৭ - ২. 

যাই হোক, স্থাপত্য ও ভাস্র্ষো শরীক প্রভাবের কথ৷ পাশ্চাত্য 
বাঁগ ও অজ্স্তাক্স চিত্রে পপ্ডিতেরা উল্লেখ করলেও অজস্ত। ব বাগের 

পারস্য প্রুব প্রাচীন চিত্রকলাম় গ্রীক প্রভাবের কথ তার! 
কেহ এ পর্যাস্ত স্পষ্টাক্ষরে বলেন নি; তবে, কেহ কেহ পারদ্য 
গ্রভীব অন্থমান করে থাকেন। ফাগুপান সাহেব বাগের চি 
ছুটী পারস্য পোষাক পরিহিত নর্তক ও পায়জামা কোর্ডা পরিহিত 

অস্বারোহীদের চিত্র দেখে বাগের চিত্র গুলিকে পারস্য চিত্র বলে অনুমান 

: করেন। তিনি বলেন যখন খুষ্টীয় প্রথম শতাবীতে মধ্যভারত শক বা 

যবনদের দখলে কিছুকাল ছিল তথন তাঁর। তাদের দেশ থেকে এই 

চিত্রকলা হয়ত আমদানী করেছিল। এমনকি তিনি বাগের চিত্রের 


াপিশিশািশোপি 





পাপা পিপি পীপিপােসপিপাাপাপী শিপ শা ্ 
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বাগগুহা ' 
ৃ সমগাময়িক পারসা চিত্রের বিধর উল্লেখ ও তুলনা করে বলেছেন, থে 
একছুতক্ষের আকার ধরণের (৪:515এর ) খুব মিল ক্মাছে $% কিন্ত 
আরে আধুনিক লেখক স্বীথ সাহেব অলস্তাক্ প্রাচীনচিত্রে পারস্য 
পোষাক পর! লোকের ছবি দেখে পারস্য থেকে চিত্রকল! আমদানী 
হয়েছিল বলে অস্থমান করলেও 'অজস্তার সমদামর়িক পারদ্য [চিজ 
কলার কোনো নজির এপধ্যস্ত আবিস্কার না হওয়াক্স এ বিষয় স্পষ্ট, 
ক্ষরে কোনে! মত প্রকাশ করেন নি। + ফাগুসাঁনের তখাকখিত 
অজস্ক! ব৷ বাগের সমসাময়িক পারস্য চিত্রকলার প্রত্যক্ষ নজির বখন 
পাওয়া যায় না তথন কয়েকটা পারস্য লোকের ছবি আক! আছে 
বলেই বাগ বা অজন্তার চিত্রগুলিকে পারস্য. থেকে আমদানী কর! 
হয়েছিল একথা কোনোমতেই বল! যুক্তিযুক্ত হতে পারে না। 
যবনদের দেশে প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের বৌদ্ধধর্ম ও শিল্পকলা 
পারস্ত ও আঁফগানি- কতট! প্রভাব বিস্তার করেছিল তার নিদর্শন 
স্থানে ভারত-শিল্পের যথেষ্ট পাওয়া যায়। নুদূর আফগানিস্থানে যে 
প্রন্ভাব মচ্াষান বৌদ্ধধর্ম প্রভাব বিস্তার করেছিছ 
তার প্রমান বেগলার সাহেব কর্তৃক আবিস্কতএসালি, মন্দের 
নিকটবর্তী স্তুপ ও পাথরের বৌদ্ধমুর্ভিগুলি দেখলে বেশবোক 
যায়।, সেই স্তপের নিকট প্রাপ্ত মুদ্রা, মথুরার প্রাচীন শিলালিপিতে 
যে বাসুদেব রাজার উল্লেখ আছে সেই রাজার বলে জানা -গেছে। 
মথুরার বাস্থদেব রাজার অধীনেই আফগানিস্থান' অস্মোকের পরবর্তী 
কোন এক সময়ে ছিল বলে জানা যায়। $ ৃ 
৯ মা ০৫ [রি 280681505, চিত ৪68, 0. ছি) 
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চিত্রকলা ৃ 

 ইটানীর সমপী নায়ক চিত্রের সঙ্গে অন্স্তার চিত্রের তুলনা করতে 
ভারতীয় প্রাচীন হর গিয়ে স্বীখসাছেব তার পুস্তকে গ্রীফিখস্‌ 
সঙ্গে, ইটালীয় প্রাচীন সাহেবের কথার সমর্থন ক'রে ভার জবানী তুলে 
লমস্যমরিক চি চিত্রের দিয়েছেন। গ্রীফিথস্‌ বলেন “চতুর্দশ থ [্ানে 


তুলনা : ইটালীতে 4৯:7৮:০৪?০ 7.075,5568র আশাকা . 


একটি বা এর ছবির (£০৪০০৩র ) টুকরো! যা" 8157589 
ঢ১০০৮ এ 1২85০781 ৫91197তে রাখা আছে তার সঙ্গে 
অজস্তার ছবির বর্ণ-বিন্যাস ও কলাপদ্ধতির (775105755এর ) খুব 
মিল আছে।” প্রত্ততত্বজ্ঞ ফাগুসান সাহেবও ইটালীর চিত্রের 
সঙ্গে অজস্তার চিত্রের তুলনা করতে গিয়ে চতুর্দশ খু ্টাব্বের ইটালীর 
0:০88:8এর চিত্রের তুলনায় অজস্তার চিত্র অনেক অংশে ভাল 
বলেচেন। হ্যাভেল সাহেঘ ও চতুর্দশ খু ষ্টাব্বের অক ইটালীর 
03০%৪01 061)র মাতৃমুত্তির ছবির সঙ্গে সপ্তম ৃষ্টাবীতে আক 
১৭নং গুহার অজস্তার ভিঙ্গার্থী বুদ্ধের সামনে মাতাপুত্রের ছবিটির 
ভাবগত এ্রক্য আছে দেখিয়েচেন। এ থেকে দেখা যায় প্রার 
সকল বিশেষজ্ঞেরাই ভারতের প্রাচীন চিত্রকলার সঙ্গে ঠিক সমসা- 
মফ্িক ইটালীয় চিত্রকলার তুলনা করতে পারেন নি। কেননা, 
খুঃ পুঃ প্রথম থেকে নবম থু ষ্টাবী পধ্যস্ত ভারতের প্রাচীন চিত্ত 
যা আকা হয়ে গেছে তার তুলনায় সমসাময়িক ইটালীর চিত্রকলা 
নিতাস্ব অপরিণত ) তখন ইটালীয় চিত্রকলার শৈশব অবস্থা বল! 
চলে। ইটালীর চতুর্দশ থৃষ্টা্ের পরিণত চিত্রকলার সঙ্গেই 
একমাব্র ভারতীয়, প্রাচীনতম (চতুর্থ শতাব্দীর) চিত্রকলার তুলনা 
- করা চলে। এ. থেকে বোঝ! যায় প্রাচীনকালে ইউরোপে 


ক 
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বাগগুহা 


* চিত্রকলা উৎকর্ষণাঁভ করবার, টহি আমাদের দেশে চিতল! 
এগিয়ে গিয়েছিল। বাগের চিত্রে আমরা, ঘোড়া, হাতী, মানুষ প্রভৃতির 
মুর্তি-চিত্রের যেরূপ উৎকৃষ্ট পরিণতি দেখতে পাই ভাতে সেই প্রাচীন 
যুগের চিত্রকল! পরবর্তী যুগের অপর দেশের আটকে ও যে জাগিয়ে 
তোলবার ক্ষমতা ধারণ করত তা সহজেই বোঝা যায়। ভারতের 
বাইরে মধ্য-এপিয়ায় 'থোটানে, ভারত শিল্পের যে জের গিয়ে 
পৌছেছিল তা এখন জানা গেছে। * 
প্রাচীন যুগে অদস্ত। ও বাগের সমসামরিক কালে জ্রীমের চিনি. 
| ইউরোপীর চিত্রকলা কল! £০:795%.. তে একমাত্র উৎকর্ষ লাভ 
ও ভারতের চিত্রকলা করেছিল বলে জানা যায়। কিন্তু তার ভাব 
ও কলারীতির (:5০05৩এর) সঙ্গে ভারতবর্ষীর কোন চিত্রকলার 
কোনো অংশে মিল নেই। 7১০7৮৪৮এর “চিত্রে একটি জিনিষের 
তুলনায় আর একটি জিনিষ ঠিকু কত বড় আকারে ছবিতে হবে 
এই মাপ ঝা! প্রমাণ ভালরূপ জান! ছিল না বলেই মনে হয় ।কেনন! 
7879 ০, 7১0০০: 198 চিত্রে, চিত্রের অগ্রাভূমির (০:58:৩- 
৪৫৫এর ) গর ও অপর জিনিষগুলির তুলনায় দুরের দিগস্তরালে 
দণ্ডাদমান ট্রয়ের রাজপুত্র প্যারিলের চিত্র অসম্ভঘ বড় করে অপকা 
আছে। অজস্তা বা বাগের চিত্রে এরূপধরণের ভূল বড একট| চোখে 
পড়ে না। 
চীন ও জাপানের প্রচীন চিত্রের সঙ্গে ভারতের টন চিত্রের 
চীন ও জাপানে ভার- খুব মিল আছে। ভারত শিল্প চীন গু ঘাপানে 
তীস্ক বৌদ্ধ চিত্রকলার গিয়েছিল জানা ঘায়। 36515. 7, 05851,5] 
প্রভাব তার 05:58 রনির পুস্তকে এ সম্বন্ধে 
চীন দেশে জনি একটা প্রবাদ গল্প" উল্লেখ করে লিখেচেন 





হীন 


চিত্রকলা 

যে ৬৭ খ্ষ্টাবে চীনরাজ “মিও.তি” প্রথমে "লো ইন়্াঙ্‌কে” ভারত- 
বর্ষে বৌন্ধধর্মপরস্থ ও চিত্রাদি আনবার. জঙ্) পাঠান। লোইয়াঙের 
সঙ্গে ছুজন ভারতবর্ধী বৌদ্ধ-ভিক্ষু ও একটি শ্বেত অঙ্থের বোঝাই 
কর! বৌদ্ধ ধর্মত্রস্থ, মূর্তি ও নানাপ্রকারের বৌদ্ধ গাথার চিত্র 
চীন দেশে প্রথমে যায়। “পিমান্থ” কথাটার জর্থ হচ্চে শ্বেত অশ্ব । 
স্বেতঅস্বটির নামেই একটি নতুন মন্দির স্থাপিত হয় এবং ভারতবর্ষ 
থেকে আন। নানাগ্রকার চিত্র মন্দিরের দেয়ালে একে শোভিত 
করা হয়। এই গর থেকে ভারতবর্ষের কল! বিদ্যা কির্ধূপে চীন 
দেশে নীত হয়েছিল এবং বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সঙ্গে চীনেদের নিজে- 
দের বিশেষত্বের ছারা স্বতন্ত্র ভাষে কিরূপে তাদের আর্ট! গড়ে 
উঠেছিল তা জানা যায়। জাপানে "“হোরিউজি” মন্দিরের দেওয়ালে 
থৃষ্টায় সপ্তম শতান্বীর যে সব চিত্র আছে সেগুলি দেখলে অজস্তার 
নকলে অক) ছবি বলেই বিশেষজ্ঞের অনুমান করেন। * 

জাপান ও চীন ছাড়া মধ্য-এসিয়া এবং তূকিস্থানেও অনেক 
"ভারতেন্ বাহিরে. মহাযান বৌদ্ধযুগের প্রাচীন চিত্র মাটির ঘরের 
ভারতীয় চিত্রের প্রভাব দেয়ালে আঁক। আছে, আবিস্কৃত হয়েচে। 
মরুভূমির বালির মধ্যে আচ্ছাদিত থাকায় চিত্রগুলি এখনও গথ্যন্ত 
বিশেষ জখম হয়নি। মহাঁধান বৌদ্ধধর্ম কেহ কেহ বলেন বেরারের 
নাগার্জুন কর্তৃক বুদ্ধের জম্মের ৪০* বৎসর পরে প্রবর্তিত হয়ে- 
ছিল। বৌন্বধর্থের সঙ্গে তাস্্রিকতা ও পৌন্তলিকতা প্রবেশ করায় 
বৌদ্ধধর্ম কতকটা। হিন্দুধর্ম ভাঁবাপন্ন ছয়ে পড়েছিল। খোটান 
মিরান গ্রভৃতি মধ্য-এসিয়ার (চীন-তুক্িস্থানের ) গ্রাটীন চিত্রে তাই 
বু্ধমুর্তির সঙ্গে গণেশ গুভৃতি হিচ্দু দেবতার মূর্তিও বকা আছে 
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 স্বাগগুহা 
দেখা যায়্। মধ্য-এসিগ্সার চিত্রকলা! ভারত্রে উত্তর সীমান্ত, গুদেশে 
হিমালয়ের ঠিক পরপারে থাকায়, সেটা মুলত « ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধ- | 
বন্ধের সঙ্গে সেখানে আমদানী হলেও তার পূর্বদিকে চীন ও তুফি- 
স্থানের এল।কাতুক্ত হওয়ায় একেবারে একটা. খিচুড়ি :ভাবাপন্ন, 
হয়ে পড়েছিল। এক্ষেতে ভারতীয় চিত্রকলার সঙ্গে চীন ও তুফ্ষি- 
ভাবের সংমিশ্ণটা কতকটা তেলে জলে মেশানৌর মত হয়ে 
পড়েচে। নানান দেশের শিল্পের যোগাযোগে যদি সহজে অভিনব 
একটা চিত্রকল! আপন! থেকে গড়ে উঠতো তাহলে চিত্রজগতে তার 
মূল্য আরে। অনেক বেড়ে যেতো। এবং এইরূপ নানাদেশের আর্টের 
সমাবেশের মধ্যে অমিলের দাগটা এমন প্রথর ভাবে চোখে 
পড়ত না । 
ভারতে প্রাচীনকালে চিত্র যেরূপ ভাবে তৈরী জমীর উপর 
ভিজিচিত্রের আকা হ'ত গ্রীক কর্তৃক অধিকৃত হবার বহু 
রা পূর্বে ইজিপ্টেও কতকটা সেইরূপেই চিত্রের 
ভারতীয় রীতি জমী তৈরী হ'ত বলে জানা যায় । : ইউরোপীয় 
ভিত্তিচিত্রের জমী একেবারে ন্বতন্ত্র ধরণে তৈরী হ'ত) তার সঙ্গে 
ভারতবর্ষের ভিত্তিচিত্রের জমীর কোনো মিল দেখা যায় না। ভারতে 
গ্রধানত ছুপ্রকারের জমী তৈরী করবার নিয়ম দেখা! যায়। প্রথমে 
পাথরের দেয়াল যথাসম্ভব মন্থন করে নেওয়া হ'ত। তারপরে 
গোবর মাটা তুঁশ বা পাটপচ৷ (বাগের চিত্রে কাঠের মাশও আছে) 
একব্ধে ভাল করে মিশিয়ে নিযে সেই পাথরের দেয়াল আধ ইঞ্চি 
ৰা কখন কথন (আসমান জমী ভাল করে সমান করবার জন্তে) ২৩ 
ইঞ্চি পুরু ক'রে অন্তর লাগান হত। (ছাদের নীচে ০918:8 এ 
চিত্র আঁকতে হলে পাথরের দেরাল যথাসম্ভব এবড়ে। খেবড়ো! 
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চিত্রকলা 


কাথা হত) শেষে মাটার অন্তরের উপরে ছণক! মার খুব পাতলা! 
এক্টী প্রলেপ দিয়ে, জমীটিকে যথাসম্তব সমান করে নেওয়। হত। 
সব শেষে উল্লিখিত তৈরী জমীর উপরে সাদ। রঙের (ুন নয়, সম্ভবত 
খড়ি বাশীখের গুড়ো থেকে তৈরী সাদ1) ২৩ বার পাতলা করে 
একটা অন্তর ভাল করে লাগান হ'ত তারপর শুকাঁলে তবে একটীর 
পর আর একটি করে অস্তর দেওয়ার রীতি ছিল। এই প্রকারে জমী 
তৈরী করা. হয়ে গেলে সেটা ভাল করে শুকিয়ে নিয়ে শঙ্ঘ 
বা পাথর দিনে ঘসে জমী মস্থন করে নেওয়। হ'ত বলে মনে 
হয়। দ্বিতীয় গ্রকার্ের ছবির জমী তৈরী করতে হলে পাথরের 
দেয়ালে মাটী প্রভৃতির প্রলেপ দেওয়া হ'ত না। পাথরের 
দেয়ালের উপর ডিমের খোলার মত পাতলা করে ২৩ বার 
সাদা রডের অন্তর দেওয়া হ'ত। মধ্যপ্রদেশে সুরগুজা 
রাজ্যের মধ্যে রামগড়ে খুঃ পৃঃ তৃতীয় শতাব্দীর প্রাচীন চিত্রে 
আমর! এইরূপ পলস্তারা ব্যবহৃত হয়েছে দেখেচি। অজস্তায় 
ও বাগে কচিৎ ২১ স্থানে উক্ত প্রকারের [55০০৪ আছে। 
বাগে রউমহলের বারান্দার চিত্রে যে মাটা দিয়ে জমী তৈরী কর! 
আছে সে মাটার রঙ এত লাল যে দেখলে ইটের গুড়ো বলে 
ভ্রম হয়। কিন্তু প্ীসব মাটা নিকটবর্তী ঘে পাহাড় থেকে আনা 
হয়েচে সেখানে ঠিক এরূপ মাটী এখনও প্রচুর পরিমানে আছে 
আমর। দেখেচি। বাগে ৪নং গুহার বারান্দার ভাঙা থামের 
গায়ে এবং অপর অপর গুহার থামে যেখানে যেখানে পাথরের কারু- 
কার্ধ্য ভেঙে গেছে সেখানে চুনবালির পলস্তার! দিয়ে সেগুণি তৈরী 
কর! আছে দেখেচি। এই চুনবালির পলস্তারা বু পুরান বলেই 
মনে হ'ল। অষ্টম শতাব্দী থেকে চুনবাপির পলস্তারার কাজ 

: : ৩৩ 


আমাদের দেশে থে বরাবয় চলে আলচে তা! এথেফে জান 
যায়। ৃ দর 

ইউরোপীয় (বা ইটালীয়) ভিত্তিচিত্রের জনী তৈরীর নীতি 
চিত্রের জমী-তৈরীর কিরূপ ছিল এবিষয় আলোচনা করলে 

ইউরোপীয় রীতি ভাবরতবর্ধা্ £:58০০৩র সঙ্গে তার কতটা 
এবিষয় পার্থকা ছিল ত। জানা যাবে। ইটালীতে ছুই প্রকা- 
বের ভিত্তিচিত্র আকার রীতি ছিল। এক প্রকার [5৪০০৪ 
৪০০০ এবং অপরটী চ:০৪০০৩ ০:১০ অর্থাৎ খাট চ:5৪০০৪ 
বল। হয়। প্রতথমটী 707 0:০০৪৪৪ ছ্বিতীয়টী 75 9:০০৪৪৪এর 
হি58095 1 

জরী তৈরী করবার রীতি (2১16৪790৮58) সম্বন্ধে ইটালীর 
একটি প্রাচীন গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে প্রথমে জনীব উপর চুন বালি 
দিয়ে একটি :০5৪1৮ ০৪৪ (0751168580০) তৈরী করতে হয়। শেষে 
তাঁর উপর ছ'ক' চুন আব বালির (মার্ববলের গুঁড়ো ও দেওয়া হ'ত) 
প্রলেপ দিতে হয় । চুনবালির প্রলেপ ([::6০29৪০০ ) দেবার 
নময় চুন ও বালিকে ভালকরে ছে'কে খুব মিহি করে নিতে 
হয়। 0৪8012,0 চুন ও বালি মেশানোর ভাগ সম্বন্ধে তার 
প্রাচীন গ্রন্থে দুভাগ বালির সঙ্গে একভাগ চুন (05885880 15) 
মেশাতে বণেছেন। জার্ম্মান-গ্রণালী অন্দারে তিনভাগ বালি 
ও একভাগ চুন দেবারই প্রথা আছে। কখন ঝ|জমী তৈরী 
হয়ে গেলে ভার উপর মোম রজন আর তেলের একটি প্রলেপ দিয়ে 
তার উপর গরম করে তাতিয়ে ঘসে দর্পনের মত পালিস কর! 
হ'ত। এইরূপ ভাবে গরম করে ঘসলে পালিসট £9৪০০৩র ভিতরে 
প্রবেশ করত, সহজে নষ্ট হবার আশঙ্কা থাকতনা। জমী তৈরী 
৩৪ 80, 


চিত্রকল! 
হজে গেলে ক্রমাগত চুনের জল দিয়ে জমী ভিজিয়ে রেখে তাতে 
রও দিকে ছবি আঁকা হ'ত। জমী তৈরী করে কিছুকাল ফেলে 
রেখে তার উপর ছবি আাক। চলতন1। তাই ইটালীয় চিত্রকরের। 
রোজ ঘতখানি ছবি এঁকে শেষ করতে পারতেন ঠিক ততখানি 
জমী তৈরী করতেন । ইটালীয় 2৩৪০০৪তে তাই শিল্পীদের এক 
একদিনের কাঁজ-শেষের জোড়ের দাগ এখনও নজর দিয়ে দেখলে 
ধরা যাঁ়। 5৪০০০ ভিজে থাকতে থাকতে আকার রীতিকেই 
সড7৩% 6:5958৪ বা হ58০০৩ 7০০ বল। হয়। £:5৪০০5র সমস্ত 
জী চুনধালি দিয়ে যথারীতি তৈরী করে নিয়ে সেটাকে ভীলকরে 
একবার গুকিয়ে তারপর চুনের জল দিয়ে ভিজিয়ে ভিজিয়ে 
অশাকাকে 7078 9199588 বা! 898০০৪ ৪০০০ বলে । [58০০৪ 
একেবারে শুকিয়ে গেলে তার উপর আক চলে ন! এই হল 
ইউরোপীন্॥ ভিত্তিচিত্রের বিশেষত্ব । মোগল আমোলের প্রচলিত 
পঙ্ঘের কাজ কিন্ত জয়পুঝের £:৪০০০র সঙ্গে কতকট। মিল আছে। 
আমাদের দেশের প্রাচীন ভিত্তিচিত্রে মাটি দিষে জমী তৈরী কর 
হত বলে তাঁতে জল দিয়ে ভিজিয়ে আঁকা হ'ত না। ইউরোপের 
প্লি৩৪০০৪র কলারীতির সঙ্গে ভাঁরতবর্ষায় কলারীতির এইথানেই 
গুরুতর প্রভেদ। 
ইউরোপে প্রধানত তিন প্রকীরের আটা দিয়ে রঙ তৈরী কর! 
ইউরোপীয় ও ভারতের হ'ত।. শিরিষের আটার তৈরী রঙ-_5159 
চিত্রে রঙের সঙ্গে ব্যব- (৩795:8, ডিমের হলুদ অংশ মিশ্রিত রঙ-_* 
হত আটা 88 00578, আর মোমের সঙ্গে জাল দিয়ে 
উতহী ভা: $০0795:5 বাবহার হ'ত। তারতবর্যীর় চিত্রে প্রধানত 
 শঁদের আটা (বেল-ঝ| নিম গ্রৃতি গাছের আঠ। ) তেঁতুল বীজের 
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বাগগ্তহা 
আট! ব্যবহার হ'ত। বাগের চিতরগুলি যেকি আটা দির আকা | 
£ হয়েছিল তা বলা যায় না। ৪নং গুহার বারান্দার যে স্থানে 
. চিত্রগুলি আছে তার ছার্দ একেবারে ধসে পড়ায় প্রায় হাঁজার 
বৎসরের উপর সেই সব চিত্রগুলি জল ঝড় রোদের মধ্যেও 
এখন পর্যন্ত টিকে আছে। 57৮. 7. 7২5০1/7০14 ডিমের 
হলুদ অংশ দিয়ে আকা একটি চিত্র ছমাস ঘরের বাইরে 
ফেলে রেখে দেখেচেন যে ভিজেতে পড়ে থেকেও ছবির 
কোনো ক্ষতি হয়নি ।* বাগের চিত্রেরও এইরূপ অসাধারণ 
 স্থারীত্ধ দেখলে ডিমের আট! দিয়ে আঁকা হয়েছিল বলেই অনুমান 
হয়। উড়িষ্যার ও বাঙলাদেশের পটুয়াদের কাছে আমরা শুনেচি 
যে, তেতুল বীজের তৈরী আটা দিয়ে আকা! ছবি যত পুরাতন 
হয় তত মজবুত ও স্থারী হয়। এইসব পটুগ্লারা ৩৪ শত বৎসর 
থেকে বংশানুক্রমে চিত্রকলার কাজ করে আসচে এবং তাদের 
পূর্বপুরুষদের অক পাটার চিন্রগুলি তাদের কথার সাক্ষ্য দিচ্চে। 
ভিত্তিচিত্রে কোনে! দেশেই জীবজ ( 87281) বা উড্ভিজ্জ 
. ভারতে ও ভারতের (ড58)68৮15) রঙ কখন ব্যবহার হ'ত না। 
বাইকে ভিত্তিচিত্রের পাথর, খনিজ বা” মেটে রঙই কেবল মাত্র 
_ রঙেরকথ। ব্যবহার হ'ত বলে জানাধায়। বাঁগের বাঁ, 
অজস্তা প্রভৃতির ভারতবর্ষীয় প্রাচীন ভিত্বিচিত্রে এলামাটি, খড়ি 
মাটি, ছুতিন প্রকারের গেরীমাটি সবুজমাটি বা সবুজ পাখর,: 
“ধনু ৪5) কালো, ধুসর বা অপর নানা বর্ণের মাটি, নীল 
পাঁখর (0,9চ5 1801) + (লাজবর্ত) থে তৈরী নীল রউই অধি- 
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* চিত্রকলা 
কাংশ বরহার হতো দেখা যায়। বাগের চিত্রে আমরা লাঙ্ষণ বা 
'আলতার পুরে লাল রঙের ব্যবহার কোথাও কোথাও 
দেখেচি। সিংহল, দ্বীপের প্রাচীন চিত্রে নীল রঙের ব্যবহার দেখা 
যায় না, হলদে রঙও খুব কম আছে। . কতকগুলি রঙ নানান 
রঙের সংমিশ্রণে তৈরী হ'ত। 
বাগের চিত্রের-মৃত্তি সংস্থাপনে বা! ঠাটে (০০%7০80০7) অজন্তার 
বাগের চিত্রের যুপ্তি চিত্রের অনুরূপ ঘে'স। থে'সি ভাবে অনেক বস্তর 
বিস্তাস বা ঠাট একত্র সমাবেশ করলেও খুবই চিত্তাকর্ষক | 
(০০770০%8০7)  বাগের নাচের চিত্রের -মুক্তিস-স্থাপন কতকটা৷ : 
* চক্রবৎ (03:908৮ ০০::9০৪০৮)। নর্ভকীদের মাথাগুলি একটি 
অপরটির বিপরীত দিকে হেলে পড়ায় নাচের হিন্দৌলটি ভারি 
চমৎকার ফুটেচে ! ঘোড়া হাতীর মিছিলের ছবি খুব বেশী মাত্রায় 
বেঁপার্থেসি করে আকা হয়েচে বলে মিছিলের গুরুত্ব বা ভীড়টা 
খুব বেশী বোঝা যাচ্চে। একস্থানে মিছিলের ছবিতে একটি মাহুত 
হাতী চালাতে চালাতে হাতীর মাথার উপর কাত হয়ে ছুটি হাতের . 
উপর, মাথা রেখে দিব্যি শুয়ে আরাম করচে ! আসলে সেখানে 
হাতীটি ছাদের নীচে দেয়ালের শেষে এমন জায়গায় অক 
আছে যেতার উপর মাহুতকে সোজাভাবে বসে আছে আঁকলে 
তার মাথা একেবারে বাদ পড়ে যেতো। এই দৌষটিকে এমন 
সহজ ভাবে মাহুত্কে হাতীর মাথার উপর শুয়ে বিশ্রাম করার ভাবে 
এঁকে সুরে নেওয়া হয়েচে যে, সহসা ছবিটি দেখলে সেকথা মনেই,» 
হয় না । চিত্রের ঠাট রচনায় (0০৮9০810০14) যে ছন্দ নিহিত আছে 
- বাগগুহার চিত্রকরের! যে বিশেষভাবে তা জানতেন সে বিষয়ে সন্দেহ 
' নেই। 
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বাগের ওনং গুহার বারান্দার থে সব ছবি এখন আছে দেখা 
বাগন্জে বিশেষ ধরণ যায় সেগুলি ছুটি বিশেষ ধরণে (38315) 

(555) অশাকা। তাছাড়া এই গুহারই অভ্যন্তরের চিতর- 
শুলি এবং ৩নং গুহার চিত্রগুলি একটু স্বতন্ত্র ধরণের আঁক1। ৪নং 
গুহার বারান্দার এক অংশের চিত্রগুলি দেখলে কোনো৷ একদল ওস্তাদ 
শিল্পীদের হাতের কাজ বলে মনে হয়'। বারান্দার অপর চিত্রগুলি 
ঠিক সে হাতের কাজ বলে মনে হয় না। অজস্তার চিত্রে ও 
প্রত্যেক গুহায় বিভিন্ন হাত কাজের পরিচয় আমরা 
পেম্সেছিলুম । * 

বাগগুহার র্ঙমহলের (৪নং গুহার) বারান্দার যে অংশের 
রেঁধাঙ্কন ও ছায়! আলে ছবিগুলি অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থায় আছে 

সমাবেশ সেগুলি যে খুব উচুদরের চিত্র তা তার 
বর্ণ বিস্তাসে ও অকার ধরণ (515) দেখলেই সহজে বোঝা বায় । 
অজন্তার কোনো, কোনে চিত্রে যেমন রেখার টানের বিশেষত্ব 
বিশেষভাবে ফুটে উঠেচে বাগের এই চিত্রগুলিতে তেমন রেখাঙ্কন 
কৌশলের বিশেষত্ব নেই। এ চিত্রগুলি আলোছায়ার সমারেশে 
(758: & ্র1৪4০)ও এমন বিরুদ্ধ-বর্ণবিস্যাসে (০০1০৩ ০০৮৪৪ 
অশকা। যে পঞ্চদশ থুষ্টান্ের কোনে বিখ্যাত ইটালীয় চিত্রকলার 
কথাই মনে পড়িয়ে দেয়। বাগের চিত্রগুলি আঁকার সমসাময়িক 
যুগে ইউরোপে বা পৃথিবীর কোথাও কলাকৌশলের (7:501%5৭85) 
এতদুর উন্নতি হয়েছিল বলে জানা যায় না। হাতীর সু'ড়ের খাঁজ 
এরং তার গলার নীচের নরম অংশগুলি এমন নিপুনভাবে বুঁদিয়া 
কলমে (অর্থাৎ 38515 দিয়ে) আঁকা যে অত প্রাচীন ফাঁলের ছবি 

* লেখক প্রনীত “অলস্তা" ষ্টব্য। হা 
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চিত্রকলা 


বলে য়নেই হয় না । ঘোড়ার পারের, ও মুখের ধারে এমন 
মোলায়েম 21:541%8 দিয়ে আকা আছে বে সেগুলি ইটালীর 
অপেক্ষা্কত আধুনিক রেমব্রাপ্টের চিত্রের সঙ্গেই একমাত্র তুলনা 
হয়। এক "কথায় কলারীতির € [50180909 এর ) ঘা কিছু এখন 
আধুনিক কালে শিল্পীর! আবিষ্কার করেচেন তা তখনকার কালে ভারত- 
বর্ীয় চিত্রশিল্পীরা যে অবগত ছিলৈন তাঁদের কাজ ভাল করে দেখ- 
লেই তা! বোঝা যায়। ৪নং গুহার ভিতরে যে আলঙ্কাঁরিক চিত্র 
আছে সেটিতে রেখার টানের নিপুনতার পরিচয় পাওয়া যায়। 

বাগে ঈটি গুহা! এখন দেখা যায়। তারমধ্যে ৪নং গুহা 'ও 

বাগের ছবির. ৩নং গুহায় চিত্রের (চ19৪০০৪র্‌) ভগ্রাবশেষ 
".. বর্ণনা দেখা যায়। অপর ২1১টি গুহার দেয়ালের 
গাঁয়ে ছবির জমী তৈরী পলস্তারা ও থামের গায়ে রডের 
চিহ্ন কচিৎ দেখা যায়। ২নং গুহার হলের মধ্যে ও ধারে ছাদের 
নীচে (০5108) কারচিত্রের মত পদ্মমণ্ডল চিত্রিত আছে । এখন 
সেখানে গুহাঁটিতে ফন্ন্যাসীর বাস করায় তাঁদের ধুনীর ধোঁয়ায় 
একেবারে কাঁলে। হয়ে গেছে । ৩নং গুহায় হলের পাঁশে বারান্দার 
ছাদের নীচে আলঙ্কারিক চিত্র (০০০:৪6%5 ৫5887 ) কিছু 
আছে। তাছাড়া একটি মেয়ে একপাশে দরজার দিকে 
ছেঁট হয়ে চামর ব্যজন করচে, আর একপাশে একটি মেয়ের 
মুখটুকুমাত্র আঁকা আছে দেখা যায়। ঘরটির মধ্যে চারধারে 
_ জ্যোতির্মগুল ও ছত্রযুক্ত পল্মাসনে দীড়ান বুদ্ধের চিত্র ছিল) 
এখন বুদ্ধের মুদ্তিগুলির কেবলমাত্র পায়ের অংশ বা মাথার 
ছত্রের- অংশটুকুই দেখ যায় ।_বাকি অংশ সব ঝরে পড়ে গেছে। 
একটি বুদ্ধের মুদ্তির পা ধুপুচিধারী কোনো! এক ভক্তের মুদ্তি 
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আকা আছে। প্রকোষটির ঠিক মাবধানের দেস্ালে একটি 
জ্যোতিরগুল পরিবেষ্টিত বিরাট ফাঁড়ান বুদধমূত্তি আঁকা ছিল, তার 
দুপাশে হাতীর উপর সিংহ আকা আছে। লত্ভবত, এইক্ূপে একটি 
সিংহাসন অক। হয়েছিল, এবং এই মুন্তিটির তখন পুজ। হ'ত। ৩নং 
গুহার এই বাসগৃহের পাশের কয়েকটি কামরান্ন ছবি আকার জন্যে , 
জমী তৈরী করা ছিল কিন্ত এখন তাঁতে উল্লেখ যোগ্য চিত্র কিছুই নেই। 

রঙমহলের (৪নং গুহার) প্রবেশপথের সামনে সারে সারে 
. ধলাইনে ৫টিকরে মোট ৩৫টি ছোট ছোট (আন্দাজ €ইঞ্ি প্রমাণ) 
ধ্যানী বুদ্ধের ছবি আকা আছে। মুত্তিগুলি পদ্মের পাঁপড়ির মত 
জ্যোতির্ম গুলের মাঝে কতক্টা বাঙলাদেশের প্রতিমার মত করে 
আকা। আছে। এছবিগুলি কোনো৷ ভক্ত-শিল্পীর তথাগতের প্রতি 
রন জ্ঞাপন করবার জন্তে প্রতিদিন এক একটি করে আঁক1। 
এখনও এইরূপভাবে ভক্ত-শিল্পীরা ইঞ্টদেবতার চির জাপানে, চীনে, 
তিব্বতে এঁকে থাকেন। এ ছবিগুলি একহাতেরই কাঁজ বলে, 
মনে হয়। রঙমহলের মধ্যে হলের চারপাশে প্রার ৬ফুট চওড়া 
একটি মগ্ডনচিত্র (45০০:96%2 45880.) আকা আছে; মেট 
সাদা সবুজ হলুদ ও কালো রঙ দিয়েই প্রধানত আঁকা। হলের 
ভিতর প্রত্যেক থামের উপরে একটি করে মুগ্তি আঁকা আছে। 
সেগুলিকে দেখলে মনে হয় নৌকোর উপরে বসে আছে। আবার 
সেই নৌকোর দুপাশে উচু অংশ ছুটি হাতের মত দেখায় ১ তাতে 
মুত্িগুলিকে চতুর বলে মনে হয়। সেগুলি সাদা ও “কালে 
রও দিয়েই অক? এখন একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। ছাদের নীচে 
ফল ফুলের নান৷ রকমের আলঙ্কারিকচিত্র এক একটি 7৪:5এ 
ভাগ করে আকা আছে। ছাদ এখন প্রায় সমসটা ভেঙে পড়ে 
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গেছে। এক সময় খুব সম্ভব এই গুহার ছাঁদ মণ্ডনচিত্রে পরি- 
শোতিত ছিল। গুহার ভিতরকার এই সকল চিত্রে রঙের চেয়ে 
রেখার টানের ধক্ষতাই বেশী ফুটেচে। রঙমহলের বারান্দার 
ডানদিকের প্রথম দরজার উপরে ছবিতে একটি পাঁচিল ঘের! স্থানে 
একটি লোক একপা' ছড়িয়ে একপা৷ গুটিয়ে হাটুর উপর ছুটি হাত 
রেখে নিশ্চিন্ত মনে বসে আছে এরূপ আক1 আছে। তার ধারে 
একটি কলাবাগানে একটি মেয়ে পিছন ফিরে তার একটি হাত 
কোমরে একটি হাত গালে রেখে ধাড়িয়ে আছে। তারই ঠিক 
উপরে একটি লোক শুয়ে আছে। একটি অস্ভুতদর্শন লোকের 
মুখের খানিকট! মাত্র দেখা যাচ্চে। তার পাশে দরজার ধারে 
দেয়ালে হলুদ ও লাল গোল গোল ভাবে আক পাহাড় ও তার 
উপরে একটি উদ্ভান আক আছ্ে। উদ্ভানে ছুটি তিনটি লোক 
অশাকা আছে। পাহাড়টির নীচে কয়েকটি মেয়ের মুখগুলি মাত্র 
আছে, বাকি অংশ নষ্ট হয়ে গেছে। ধারে আর একটি পাচিল। 
এই পাঁচিলের ধারে উপরের দিকে একটি জাম! পরা (সাধারণ 
লোঁক বলেই মনে হয় )লোক একটি উচু যায়গা গালে হাত দিয়ে 
বসে আছে। যেন গভীর চিন্তায় মঞ্স হয়ে রয্নেচে। তার পাশে 
একটি সন্্যাসীর মত লোক হাতের উপর হাত রেখে চৌকির উপর 
বসে আছেন।. এই ছবিটিতে ভারি চমৎকার গাস্তীর্ধ্য ও.ভক্তির ভাব 
ফুটে উঠেচে। তারই পায়ের কাছে একটি বামন ভৃত্য বসে আছে। 
তার পরের দরজার উপর একটি কালে! মেয়ে ডুরে ছিটের গদীর 
মত আসনে বসে আছে, ভার সামনে একটি লোক কাঠের আসনে 
বসে যেন কি গুরুতর বিষয় আলোচন!। করচে। কালে! মেয়েটির 
কালে! রডের বাহার যে কত ফুটেচে ত| বর্ণনা কর! ধায় না! 
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কালে রঙের মধো কত বাহার থাকতে পারে. তা এই গেয়ের 
গাঁয়ের রঙ দেখলেই বোঝ! যাঁর়। দরজার অপর পাশের দেখ- 
লের ধারে একটি মেয়ে দীড়িয়ে গাছের উপর থেকে; 
যেন কি চয়ন করচে। তার পাশে একটি মেয়ের' সুখ ও হাতের. 
ংশ মাত্র. আছে। এই চিত্রের উপরের দিকে কতকটা স্থান 
আকাশ ও নিচের দিকে পর্বত আকা ইটের পাঁজার মত ক'রে 
সাজান অনন্তাতে যেরণ পাহাড় আকা আছে এটিতেও 
অবিকল সেইরূপ। পাহাড়ের উপর ভুতিনটি হন্গমান আক আছে: 
দেখ। যাযর়। ছুটি দরজার ঠিক মাঝখানে উল্লিখিত চিত্রগুলির 
ভিতর একটি বিরাট রাজ-যুকুটধারী দেবন্বারীর মৃদ্তি আকা আছে। 
অজন্তার গর্ভগৃহের ছুপাশের দেয়ালে যে ছুটি দেবদ্বারীর চিত্র আছে 
এই মুস্িটি ঠিক সেই ধরণেই অঙ্ক ছিল বলে বোঝা যাঁয়। 'আ্- 
স্তার এইরূপ দেবছ্াীর মুর্তিকে বোধিসস্ববের ব! বৃদ্ধের গৃহত্যাগের 
ছবি বলে সকলে অন্গমান করেচেন। বাগের এই. মুত্তিটিকে. জল 
দিয়ে ভেজালে সম্পূর্ণরূপে দেখা না৷ গেলেও আংশিক. ভারে যা 
দেখা যায় তাতে ছবিটির অস্তিত্ব স্বদ্ধে কোনে! সনোহই থাক্ষে না। 
দেবদ্ধারীর মৃত্তিটি অন্ধস্থার দেবদ্ধারীদ্বয়ের মতই মানুষের প্রায় 
দ্বিগুণ বড়। মৃক্তিটির পাশেই একটি ধ্যানী- রাজমূর্তি। তার 
ধারে ছটি মমুর মেঘের মাঝে পাহাড়ের উপর. বসে আছে। 
দেবদ্ারীর মাথার উপর পাখীর পায়ের মত পা! কয়েকটি 
কিন্রী ( অন্স্থায় ও ঠিক এইনপ আছে) একপ্রকার সেতারের 
মত বান্ধ যন্ত্র বাঞ্জাচ্চে। দ্ঘর্গের দেবতা ও. কিছুর কিররীর! 
এই সুহা রক্ষা! করচেন এইরূপ তাবে কাক ছিল মনে ভয়। উল্লি- 
৯ ইসপপ দন নি ছক 
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খিত চিত্রগুলি জল দিয়ে ভিজিয়ে ভিজিয়ে একমাস ধরে বাগের অপর 
চিত্রগুলি দেখে কতকট। অভ্যস্থ হয়ে যাবার পর আমর দেখতে 
পেয়েছিলুম । বাগের চিত্রগুলি যে সহজে ভালন্ধপে দেখতে পাওয়া 
যায় না ত। আমারই লেখা ১৩২৪ সালের প্রবাসীতে “বাগগুহা” 
প্রবন্ধ দেখলেই: জানা যাঁবে। সেসময় আমি সচক্ষে চিত্রগুলি 
দেখেও সঠিক বিবরণ কিছুই দিতে পারিনি।  রঙমহলের বারান্দার 
ঠিক মাঝামাঝি দেয়ালে পাথর চাপ। পড়ায় চিত্র একেবারে লোপ 

পেয়েছে। | 
৪নং গুহার ( রউমহলের ) ও ৫নং গুহার দ্বারের ব্যবধানের মধ্যে 
বারান্দার অংশে প্রায় ৫* ফুট লম্বা ও ৭ ফুট চওড়া চিত্র এখনও 
আছে। এই ছবিগুলির অন্কনপদ্ধতি ও ঘটনা-পর্ধযায় এমন 
পরস্পর সংলগ্নভাবে আক যে দেখলেই সমগ্ত ছবিগুলি যে একটা 
কোনে! ঘটন! বিবৃত করচে সে বিষয় কোনে! সনেহই থাকে ন|। 
আমরা বৌদ্ধ জাতকের সে মিলিয়ে দেখেচি কোন গল্পের সঙ্গে 
স্ব মিল নেই আংশিক ভাবে মিল থাকতে পায়ে। তাতে মনে 
হয় সম্ভবত তখনকার কালের কোনে! প্রতিহাসিক ঘটনা অবলম্ব- 
নেই চিত্রগুলি আক। হয়ে থাকবে। চিত্রের অধিকাংশই 
আমর! নকল করতে পেরেছিলুম। তার প্রথম দৃশ্তে একটি রাণী 
ও পরিচারিকাঁর শোকের দৃশ্ত | তারপরে ছুজন রাজ-পুরুষের সঙ্গে 
আগম্ধকের সংবাদ। তাঁর পরবর্তী চিত্রে বৌন্ধ সঙ্ন্যাসীরা উড়ে চলেচেন 
তারপরে ছুটি চিত্রে দুজন পারম্ত বেশধারী লোককে. ঘিরে নর্তকীদের- 
নৃতাগীত। তারপয্ষের দৃশ্ে হাতী ঘোড়ায় চড়া রাজ! ও সৈনিকদের 
মিছিল। আর সব শেষে একজন সন্গ্যাপী-বেশী লোক উদ্যানে অশোক 
গা্ধের নিচে বসে আছে .এইবপ পর্য্যায় ক্রমে আক? (99:7018:78) 
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আছে। বিস্তারিত বিবরণ “গুহার কথা” প্রসঙ্গ লেখা হয বলে 
পুনরুল্লেখ করা হ'ল ন1। রর 
সিংছবের প্রাটীন গ্রন্থ মহাবংশ যদিও বেশীর ভাগ অলৌকিক 
মহাবংশ গ্রন্থের উপকথায় তরা আছে তবুও তার ভিতর প্রা- 
বরণদার সঙ্গে বাগচিত্রের চীন বৌদ্ধবুগের চাঁলচলন ধর্মকর্ম সন্বন্থে যে 
আংশিক মিল একট।ছাপ থেকে গেছে সে বিষয় সঙ্গে নেই। 
মহাবংশে ভারস্তবর্ষের বৌদ্ধযুগের যেসব আচার ব্যবহার ও বেশ 
তৃষা প্রভৃতির উল্লেখ আছে, সে গুলির সঙ্গে অজস্ত! বাগ প্রভৃতির 
চিত্রের নেক যায়গা মেলে। উৎসবের সময্ধ বৌন্ধরাজার! 
যখন মহাসহারোছে নগরপথে হাতী ঘোড়। বা রথে চড়ে লোক লফর 
দের সঙ্গে শোভাধাত্রা করতেন, তখন তাদের সঙ্গে (কখন কখন 
তাদের পরিবেষ্টিত করে) নান। সজ্জায় বিভূষিতা নর্তকীর! নান! প্রকার 
বাগ্ যন্ত্র নিয়ে খাকত। নর্তকীদের মাথায় বহুমূল্য শিরোভূষণ পর! 
থাকত। বাগও অনস্তায় নর্তকীদের এরূপ বছুমূলা শিরোভূষণ : 
আক! আছে দেখ|। যায়। বাগের চিত্রে রাজন্-বর্গের শোভাযাজার: 
মধ্যে যে ঢোলক কাধে ঝোলান মেয়ের! নানান আভরণ পরে হাতীর 
পিঠে চড়ে যাচ্চে আক! আছে তার সঙ্গে মহাবংশের বর্ণন! 
খুব মেলে। বাগের চিত্রে কতকগুলি সাধু আকাশের কোলে মেঘের 
মধ্যে দিয়ে উড়ে যাচ্চে আক1 আছে। মহাবংশ পাঠে জান! যাঁর 
বৌদ্ধ অঞ্থতের অভি-মানুষী ক্ষমতা দেখাবার জন্তে এইরূপ 
' আকাশ পথে ইচ্ছ! করলেই বিচির করতে পারতেন। বাগের 
চিত্রে একটি উদ্ভান তলে সাধুর যে ছবি আক আছে সেটি দেখলে 
মহাবংশের উল্লিখিত রাজাদের তৈরী আরাম (৮ ) এ কোনো! 
রাজগ্তরু অর্থতের ছবি বলেই মনে হয়) নাঁচগানের ছবির ভিতর 
৪১১০ র 


যে ছুটি পারস্ত বেশধারী লোকের চিত্র আছে সেছটিফে দেখলে 
মনে হয় যেন তারা৷ পরচুল (18) পরে আছে আর তাদের লাচের 
ভাব নর্তববীদের মত মৃছ্ধ হিনোলে চল্চেনা-_-একেবারে খাপ ছাড়া 
উল্ন সনৃতা! (কতকট! কাবুলি নাচের মত।) মহাবংশে রাজাদের 
উৎসবে এইরূপ সঙের নাচের (41710 4৪:০৩ এর)* বিষয় উল্লেখ 
আছে দেখতে পাওয়! যায়। বাগের ছবিতে মিছিলের লোকেদের 
মাথার পিছনের চুলট! খোপার মত বাধা, তার উপর নানাবিধ 
ছিটের কাপড় জড়ানে৷ আঁকা আছে। এরূপ খোপা বাধা পুরুষের 
ছবি ব! মুক্তি বাগের অপর চিত্রগুলিতে ব1 অপর কোথাও দেখিনি। 
সাচীর রেলিংএ যে মাথায় কাপড় জড়ানে৷ ঝু'টিবাধা মানুষের মৃত্তি 
আছে এগুলি ঠিক সেন়প নয়। সীচীর মুগ্তিগুলির ঝুঁটি 
মাথায় উপর দিকে শিখেদের বেণীর মত কাপড় জড়িয়ে বাধা। 
মহাবংশে স্তুপ নির্মানের বর্ণন! প্রসঙ্গে স্ত.পের চিত্র আকার জন্গে 
পলন্তার! “শুদ্ধকাম'” (38501880879) ও সোনার রূপার রঙের 
কাছের (15085605989) ও একপ্রকার মণ্ডলচিত্রের (চ৪:০81/8৬- 
11:8754185 ) উল্লেখ আছে। * 
আমর! বাগের মিছিলের চিত্রে আকা ঘোড়ার মত অত নিখু'ং 
বাগচিত্ধে জীষজন্ত ও তেজী ঘোড়! অজস্তার চিত্রের মধ্যেও পাইনি। 
আসবার পত্রের ঘোড়ার ভঙ্গি ও চোখ মুখের ভাব দেখলে 
চিত্র অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের 1.1955৩:এর 
চিত্রের কথ! মনে পড়ে। অজস্তার মত বাগের.হাতীর চিত্র খুব 
জোরালো ভাবে আকা । পাখীর মধ্যে ছাদের নীচের কারু- 
ক. 061895 [15008557758 288০, 920, 
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ও স্স্৯৪ 


ধ্যর সঙ্গে হাসের চিত্র আছে। তাছাড়! নীল গোলা পাঁয়রা 
যু খুব চমৎকারভাবে আক! আছে। ময়ূরের চিট এখন 
হয়ে গেছে। গোলাপায়রার রঙ ফলানে। দেখে আশ্চর্য হতে 
। এই গুহাতে এই জাতির পারর! অসংখ্য বাস করে। 
আসবাবপত্রের মধো ঘোড়ার সাজ, ধন্গুক,তরবারীর কাঞ্জ করা 
প, হাতীর পিঠের ডুরে ও মুক্তার ঝালর দেওয়া হাওদা ও চাদর, 
7 প্রকারের ছিটের জামা, নানা প্রকারের বাছ্যবন্ত্র আকা 
ছে। অজন্তায়ও ছিটের জামা অনেকস্থলে পরান আছে। 
পব্জাকা এক গ্রকারের জামার ছিউ হুবহু অজন্তার আক! 
₹টি জামার ছিটের সঙ্গে মেলে। মেয়েদের মাথার ফুলের 
না, নান! প্রকার বলয় ও চুড়ি, গলায় নিখু'ৎ গোল গোল মুক্তার 
ঠিহার (মাঝখানে নীল পাথর দেওয়!) আকা আছে। রাজার 
থার মুকুটে নান! গ্রকারের কাজকরা মুক্তার ঝালর দেও! । 
গায় অজন্তার চিত্রের রাজাদের মত ক্িহার ও মুক্তার উপরীতের, 
ভ গহনা আছে। রাল্াদের বসবার আসনও তাকিয়াগুলি ঠ্রিক 
জস্তার চিত্রে আক1 তাকিয়! ও আসনের সঙ্গে মেলে। 
এ পর্য্যন্ত বাঁগের বিষয় যত বিবরণ লেখ। হয়েচে তাতে জান! যায় 
বাগের চিত্রে প্রাচীন যে বাগের চিত্রে বা পাথরের দেয়ালের গায়ে 
লিপি কোনো প্রাচীন লিপি পাঁওয়া যায় না। চিত্রের 
কল নেবার সময় আমরা! ছবির মধ দুজায়গায় লাল রঙ দিয়ে লেখা 
প্রাচীন লিপির ভগ্মাবশেষ পেয়েচি। আমক। একটি লিপির নকল করতে. 
পারিনি কেন না সে লিপিটি চোখে দেখ! গেলেও এমন অস্পষ্ট থে' 
নকল কর] যাঁর না। অপর একটি লিপির ছুটি লাইনের মধ্যে ভাঙা 
জক্ষরের অংশগুলি এবং শেষের কুটি অক্ষয় আমল্স! মকল করতে 


০ 


চিদ্রকলা 


পলেরেছিলুম। গোয়ালিয়ার '্রত্বতন্ববিভাগের সুপারিন্টেখডেন্ পীযুক্ত 
গার্দে মহাশয়কে আমরা লিপিগুলি দেখিয়েছিলুম কিন্ত তিনি 
 পাঠরেম্বার করতে পায়েননি। সম্প্রতি আমর বনধুবর যুক্ত রাখালদাস 
বন্দোপাধ্যায় মহাশগ্কে লিপিটির একটি নকল পাঠিয়েছিলুম। 
তিনিঃছটি লাইনের শেষের ছুটি অক্ষর, যেটুকু অপেক্ষারুত স্পষ্ট 
আছে আর তার পাশের কয়েকটি অক্ষরের ভাঙা অংশ দেখে, 
প্রথম ছত্রের শেষে “সিক” এঘং. দ্বিতীয় ছত্রের' শেষে “্হরিদে” 
লিখিত ছিল বলেন। তিনি অন্গুমান করেন যে প্রথম ছত্রের শেখের 
শব্দটি “উপাসিক'” (15001456 19১-০৪139০৩) এবং দ্বিতীয় 
ছত্রের শেষ শব্দটি “হরিদেব” লিখিত ছিল। অক্ষরগুলি তরীষটিয় অষ্টম 
বা.নবম শতাব্দীর বলে অনুমান করেন। রাখাল বাবুর উল্লিখিত 
লিপিপাঠ থেকে এটুকু জান! যাঁচ্চে যে অষ্টম কিন্বা নবম শতাবীতে 
হরিদেব নামে কোনো উপানিক সে সমন্প এই চিত্রগুলি একে- 
ছিলেন কিন্ব। তিনি চিত্রকরদের দ্বার গুহাটিকে পরিশোভিত করে 
পুণ্য সঞ্চর করেছিলেন। | 
বাগের চিত্র বার! পুর্বে দেখেছিলেন তাদের বর্ণণা পাঠে জান! 
ৃ বায় ষে তারা চিত্রগুলির নকল নেওয়া সম্ভব 
| মনে করেন নি। জল দিয়ে ক্রমাগত ভিজিয়ে 
ছবিগুলি কিছুকীল ধরে দেখতে দেখতে অভ্যস্থ হয়ে গেলে 


গেষ কখ। 


তবে চোখে পড়ে, সহজে কিছুই দেখ! যায় না। স্থানীয় লোকের! * 


বুধতে না পেরে “পাচগর” ৫) তীর্থে নিজেদের নাম ধাম ছবির 
 উপক্ধে. লিখে পুণ্য সঞ্চয় করে) এবং সময় সময় ছবির রঙ 
দেয়াল থেকে ঠেঁচে নিয়ে ঘায়। আমরা বাগের ছবির একটা 
পু ভাঙা কষংশে ভাতের মাড় (9192৮) জাগিয়ে গরীক্গা বরে দেখেচি 
এ 03 ৪৭ 


বাগগুহা 


ভাতে ছবি বেশ স্থারীতাবে ফুটে ওঠে এবং হাদিসের মত, 
ছবির রঙের কোনে! ক্ষতি করে না। এ বিষয় আরে! পরীক্ষণ, ই 
বাঞ্ছনীয় | | নদে 

"দেশ স্বাধীন ও সভ্য হলেই সাধারণত. দেশের দশের রী 
কাছে আর্টের কদর হ'তে দেখ! যায়। আমাদের দেশের এই জব 
গুহাগুলির দুর্দশা দেখলে বোকা ঘায় যে বৌদ্ধমূগে এদেশ ্বাধীন-' 
তার ও সত্যঙার শীর্ষস্থানে পৌছনর ফলেই এমন সব চিত্রকলা সম্তাব- 
হয়েছিল কিন্তু দুর্ভাগা বশত তার পরবর্তী যুগে পুনরায় “পদানত ও. 
অজ্ঞানতার অন্ধকারে দেশ ডুবে যাওয়ায় দেশের আর্টছাঞার বৎসর 
ধরে লোক চক্ষুর অন্তরালে গুহার মধ্যে ধ্বংশ পেতে পেরেছিল ।. 
তার খোজ পর্ধাস্ত কেহ নেওয়! প্রয়োজন বোধ করেনি। পুরা 
ধীরে ধীরে এই বিংশ শতাঙ্ীর জ্ঞানালোক দেশের মধো কিঞ্চিৎ 
প্রবেশ করায় গুহার মধ্যেও তার রশ্টিচ্ছট। গিয়ে পড়ল, ভাই 
আমর! তার এত গৌরবের কিছু চিহ আজ স্থানে স্থানে দেখতে 
পাচ্চি ও নিজেদের ধন্য জ্ঞান করচি ! 







৪৮ 


স্লাস্মগ্গাড় 


পথের কথা 


৯৯১৪ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে আমার এবং বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সমরেক্র 
নাথ গুপ্ডের সরকার বাহাদুরের তরফ থেকে ডাক পড়ল-- প্রদ্ুতব 

| বিভাগের গক্ষ হ'য়ে আমাঙের মধ্য-ভারতে নুরগুজা রাজ্যের আস্তর্গাত 
রাঁমগড়গিরিগুহায় ছাদের নীচের থুঃ পৃঃ তিনশত বৎসরের প্রাচীন 
চিত্রের গ্রতিলিপি নিতে যেতে.হ'বে। ভারতবর্ষের চিত্রকলার এর 
চেয়ে প্রাচীন নিদর্শন এপধ্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। আমরা উভয়ে 
যথাসময়ে বে্ল-নাগপুর রেলওয়ের পেগুযারোড ষ্টেশনে উপস্থিত 


চলুম। এই পেগুণরোড ষ্টেশনাটিতেই অমরকণ্টক তীর্ঘঘাত্রীদের 
নাম্তে হয়। 


ধথাকালে প্রত্বতত্ববিভাগের সহকারী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আমাদের 
সহযাত্রী মিষ্টার ব্ল্যাফিষ্টনের করমর্দন করে করী পৃঠে আরোহণ 
করলুম। আমাদের সঙ্গে ছিল ৬* জন কুলি। তারা স্তাবু, খাবার 
ধিনিষগত্র, বাক, সিন্ধুক নেবার জন্থ নিযুক্ত ছিল, আর আমাদের 
বহন করৰার জন্তে ছিল ছুটে! হাতী। প্রথম দিনের যাত্রাটি 
আমাদের অবস্ত খুবই উৎসাছে এবং আমোদে কেটেছিল, কিন্তু যখন 
গুন্লুম ৬ দিনের যাত্রা শেষ করে ৭ দিনের দিন আমাদের গস্থব্য 
স্থানে গৌছিব; তখন উৎসাহের বেগ মন্দীভূত হয়ে গড়েছিল। 
কেননা, মধ্যভার়তের দিবা-ছবিপ্রহরের উত্তাপ এবং তার 
উপর ক্রমাগত প্রায় অনশনে পাহাড়-পর্বত অতিক্রম করার 

৫ ৃ রি 


কঃ প্রথম, দিনেই আমরা বে অনুতব: করেছিলুসু। রাজগড় 
পাহাড় ইেখন থেকে একশত মাইল দূরে অবস্থিত. আমাদের 
প্রথম দিনের ঘাজ! বিকেল তিনটার সময় শেষ হঃল?, আমাদের পু 
ক্রমাগত পর্বত অতিক্রম করার জন্যে ওঠানাবান় বাত্রবি..গতি: 
অত্যন্ত মৃদু হযে পড়ছিল। আমরা আমাদের বিশ্রামের চটী 
ঘেখানে পেলুম সেখানে গ্রামের কোন চিহ্ন মাত্র [নেই। একটি, 
বেশ ছায়-ি্ধ স্থানে আমাদের পিবিব্র-নিবাস স্থাপিত হছল। আমরা 
দেখানে পৌঁছবার পূর্বেই গভর্মেন্ট কর্তৃপক্ষের আদেশ মত রাজ- 
সরকারের অধীনন্থ স্থানীয় চৌকিদার এবং গ্রামের মোড়লের (খোর: 
পোষ দারেরা ) আমাদের শিবির স্থাপনের উপযোগী স্থান নির্বাচন 
করে গোবর জল দিয়ে 'নিকিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্প করে উদ্নন তৈরী . 
করে জল কাঠ গ্রভৃতির সরবরাহ করে আমাদের সমস্ত বন্দোবস্ত 
ঠিক্‌ রেখেছিল ; এমন কি চাল ডাল ঘি ময়দার সিধাও প্রস্তুত ছিল। | 
তরকারীর মধ্যে শিম ছাড়া ওখানে অন্ত কোন তরকারীই আমরা 
চোখে দেখিনি। প্রত্যেক গৃহস্থের ঘরে শ্রিমগাছ আছেই আছে, ৮ 
শুন্লুম আমাদের পথে পথে যত চটা হবে. সেখানকাকগ স্কানীয; 
লোকেরা এই রকম বাবস্থাই ঠিক রাখবে। আমরা সরল স্থানে 
এই রকম আয়োজন প্রস্তুত পেয়েছিলুম। ফোর্নি;ক্কৌন স্থান 
পাতার ছাওয় ধরও তৈরী করে দিয়েছিল। বান্দীকি রামেরবন- 
বাসের উল্লেখকালে তাদের পর্ণকুটারের, যে বর্ণন! করেছেন আমা- 
দের দেই পাতার ঘরে বাসের মময় সেই অরণ্যবাসের কথাই পুনঃ 
(পুনঃ মলে পড়ছিল! 

পথে বিশরম্থানে এক জাগায় আমাদের তীবুর কাছেই একট 
স্বাভাবিক জলাশয় অর্থাৎ বাধ ছিল । তারই নিকটে একটি বৃহৎ 
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অশ্ব গাছ একখও প্রকাণ্ড বড পাথরের উপর এমন- ভাবে জন্মেছে 
যে হঠাঞ্চ দেখপে,মনে হয় সেটা যেন পথিকদের বিশ্রামের অন্তে 
পাথর দিয়ে লোকের! বাধিয়ে রেখেছে |: এই স্থানটাতে আমাদের 
দ্বিশ্রাম.কদে- এতই আরাম বোধ হয়েছিল যে সমস্ত পথের ক্লেশ 
ঘেন কোর্থায় অবসান হয়ে গেল। সে রাত্িরট! ঘে কখন কেটে 
খেল আঁয়র। কিছুই অনুভব কর্‌তে পার্লুম ন। 

মস্ত তাবু গুটিয়ে জিলিষপত্র বেধে সেগুলি কুলিদের দিয়ে 
সর্বাগ্রে চালান করে দ্বিতীর দিনের যাত্রা! আরম্ভ কর্লুম। ক্রমে 
এইবার আমরা বৃক্ষ-বিরল অরণ্যের মধো দিয়ে যেতে যেতে ক্রমশ 
গহুনবনের মাঝে এসে পড়লুম। আর যত হৃর্ধ্যের তাপ বৃদ্ধি হ'তে 
লাগল ততই কুঞ্জরপুজব তাঁর উদর ভাগারের সঞ্চিত জল শু'ড় 
দিযে মুখগহ্বর থেকে বার করে পিঠের যে দিকটা তপনতাপে দগ্ধ 
হুচ্ছিল সেই দিক্‌টা বাররাঁর ভিজিয়ে ন্গিপ্ধ করতে লাগলেন । তাতে 
আরোহীর! ক্রমেই অতিষ্ঠ হয়ে পড়তে লাগল! অগতা| আমরা 
স্থানে স্থানে পদব্রজ্জেই অগ্রসর হ'তে লাঁগলুম । 

রন ' সেই পার্ধভ্য আরণা পথে ষে কত লতাপাত! ফুল ফল কত 
পাখীর ফকাকলি-কুজন প্রতৃতি আমাদের চিত্তকে আনন্দরসে অভি- 
বিদ্ক করেছিল তা লেখাই বাহুল্য । আমরা গ্রামহীন পুমা” 
ফেটে বথাসমনথে সেকুড়া, নামক গ্রামে এলে পৌছলুম। এখানে 
আমর! তাবুর হাঙ্জামা থেকে অব্যাহতি পেলুম। একটি সবাই 
আমাদের সেখানে পৌছৰার অল্পদদিন পূর্বেই কোনো! রাজকা্য 
উপবাক্ষ্যে তৈরী হয়েছিল, আমরা লেইখানেই ঠাঁই পেলুম। এই স্থানটি 
একটি উচু পাহাড়ের শীর্ষদেশে অবস্থিত । এই কুটিরটিতে বাঁপ 

করে জান! গেল যে এখানকার লোকে দড়ি প্রস্তত করতে জানে 
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না এখানে গাছের ছাল বাঁ বাশের ছিলে দিয়েই দড়ির কাজ 
সুচারুক্রপে সম্পাদিত হয়। “সেক্ড়া” গ্রামটির যে বিশেষতটি 
আছে তা ভোলবার নয়।-_সেটা হচ্ছে, জলকষ্ট! এখানে 
একটি মাত্র কূপ আছে এবং তাঁর জল এত অল্প 'যে দু-এক" ঘড়া 
উঠালেই নিঃশেষ হয়ে যাঁয়। পুনরাম্ন ছুতিন ঘণ্টাঁকাঁল অপেক্ষ। 
. না করলে শীর এক ঘড়া পাওয়। যায় না। . এই কারণেই বোধ 
হয় এই গ্রামটিতে 'লোকায়ের সংখা] মাত্র চার পাঁচটি। 

পুনরায় প্রাতে আমরা পাহাড়ের পর পাহাড় অরণ্যের পর অরণা 
. নদের পর নদ পার হ'য়ে একটি অপেক্ষাকৃত বড় গ্রামে এসে 
পড়লুম। এই গ্রামটির নামণপোরী”। গ্রামের এক গ্রান্তে আম- 
কাননে আমাদের তাবু লাগল । এখানে আমর! একজন শিশুর 
 স্তায় সরল হাসিখুমীমাথ! সদাশয় অশীতিপর বৃদ্ধ খোঁর-পোষ দারকে 
পেয়েছিলুম।. তিনি আমাদের আঁশাতীত আপ্যাগ্িত করেছিলেন। 
এমন কি তিনি অসক্কোচে তার বৃদ্ধার নিষেধসত্বেও তাঁর একমাত্র 
শিম গাছ থেকে শিমকুল নির্মল করে আমাদের সেবায় লাগাতে 
কিছুদাত্র গশ্চাপদ হননি। এখানে সহসা একদল অভাবনীন্ নটা ও 
নটের আমদানীতে আমাদের অত্যন্ত অতিষ্ঠ করে তুণেছিল! এরা 
বছদুরদেশ থেকে পদব্রজে পর্যটন করে গ্রামে গ্রামে তাদের বিক্কট 
সুর, স্বর ও অঙ্গতিষ। দেখিয়ে নিরীহ লোকেদের শ্রমলন্ধ ্বর্ির 
অনর্থনাধন করে বেড়াচ্চে। সৌভাগোর বিষয় সদাশয়,। জজ. 
বর ক্বপা় আমাদের এ অনর্থে অর্থ ব্যযিত হ্মনি ।্িনিই 
সে ভারটি গ্রহ করে তাঁদের অর্থ দিয়ে বিদায় ক 
_ সেখানকার লোকের! এতদুর নিরীহ যে গপৃষ্ঠ মা্দারোে 
গ্রামের মধ্যে আমাদের প্রবেশ কর্তে দেখে কে কো! যে পালিয়ে 
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নুক্ষিয়ে পড়বেসেই ভাবনাক্স অস্থির! এখানকার লোকের! অধি- 
ক্ষাংশই অসভ্যজাতীয়। এর! ছোটনাগপুরের মুণ্ডা বা ওরাওদধের মতই 
অস্ভ্য। এদের কোরওয়া বলে। পুর্বে সুরগুজারাজ্য, ছোটনাগ- 
পুরের্ই এলাকাভুক্ত ছিল। কোরওয়াদের গ্রামের কুটিরগুলির 
একট বৈচিত্র আছে। এরা ঘরছুয়ার একপ্রকার রঙিন মাটি দিয়ে 
ভারি চমৎকার চিত্রিত করে থাকে এবং এদের এমন কি দীন- 
হীনের জীর্ণ কড়েটিও অতি সযদ্বে একটু আধটু স্থাপত্য-সজ্জায় 
সজ্িত। এদের কুটিরের দাওয়ার কাঠের খুঁটির উপর মাটি দিয়ে 
-এমন ভাবে থামের আকার তৈরী করেচে যে দেখলেই তাদের 
গৃছের শ্রী ও শাস্তির কথ! আমাদের মনে জাগিয়ে তোলে! প্রত্তোক 
গৃহস্থের গৃহের থামের আকার ও কারুনৈপুণ্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন পরি" 
করনায় গঠিত। এই সকল থাম প্রভৃতির গঠন প্রাচীন ভারতীয় 
স্থাপত্যের নিদর্শনের সঙ্গে বরং কিছু মেলে, আর এদের ভিতর ইউ- 
রোগীয় প্রভীব একেবারেই প্রবেশ করেনি। উঠাঁনের চারপাশে 
রূঙিন মাটি দিয়ে নানা রকম লতাপাতা এঁকেচে, আর মাঝখানে 
একটা সাদ মাটি দিয়ে লেপা বেদী । এখানে একপ্রকার সাদ মাটি 
পাওয়া যার, অনেকটা চুনের মতই সাদ!। * চীনা বাসন প্রভৃতি 
উরূপ মাটিতেই প্রস্তত হয়ে থাকে । 
আমাদের “পোরী” গ্রাম তাগ করে 'আমখা' নামক একটা 
পার্বত্য বিস্তৃত ও ভীষণ অরণ্য পার হ'তে হ'ল। এই অবরণো 
গুন্লুম বন্তহস্তীর বাস। ছেলেবেলা যে “অজগর অরণ্যের” গল্প 
 শুনেছিলুম এখানে সেটা প্রত্যক্ষ করলুম! বনটি স্থানে স্থানে এত 
নিবিড় ঘে সহসা সুধ্যরশ্মি প্রবেশ লাভ করতে পা না। আমরা 
ক্রমেই অরণোর গভীরতম প্রদেশ দিয়ে যেতে লাগ্লুম | মধ্যে মধো 
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ঠেই গহন অরণ্যে কাঠুরিয়ার। কাঠ কাটচে, তাঁর শব পাহাড়ের 
নিস্তন্ধত! তঙ্গ কর্চে ; তার সঙ্গে বন্ত কুকুট ও অন্তান্ত পাখীবা৪, 
থেকে থেকে যোগ দিচ্চে। এই সমন্ত বনে হরিতকী আমলকী 
বড়! প্রভৃতি গাছই প্রধানত দেখা যায়। আমাদের এবারকার 
চটীটি 'কাব্রাডোল+ নামক একটি গ্রামের নিকটে অরণ্য, পর্বত 
ও নদীর বেষ্টনের মাঝে অবস্থিত। এই স্থানে একট! তৃষ্ণাতুর 
চিতাবাঘ নদীর দি্কে যাচ্ছিল দূর থেকে দেখেছিলুম কিন্তু এই 
স্থানটির অরণ্যাতিশয্যের মধ্যে সে যে সহস! কোথায় অন্তহিত হয়ে 
পড়ল তা আর দেখা গেল না। এখানে একগ্বানে কতকগুলি 
লোককে বঝড়েভাঙ্গ৷ একট। গাছের গু'ড়ির মধ্য থেকে হেট, হয়ে 
জল পান কর্‌্তে দেখে বিস্মিত হয়েছিলুম ; পরে শুনলুম ইটের 
পাড়ের বদলে এরকম গাছের গু'ড়ির এরা কুপের বেড় দের়। 

এইবারে আমর। কোর্য। রাজ্যের হাতী এবং লোকেদের ত্যাগ 
করে সুরগুজ। রাজ্যের একটি হাতী তিনটে ভুলি এবং ৬* জন 
কুলির তত্বাবধানে এসে পড়নুম। পরদিন আমরা পর্ণকুটিরের 
আবাস ত্যাগ করে তাবু ঞরটিয়ে হুরগুজা রাজ্যের দিকে রওনা 
হলুম। 

আমন! আমাদের কুলিদধের দৈনিক ছান! পারিশ্রমিক 
দিতুম$ তাতেই তারাযে কি সন্তোষ লাভ কর্ত তা বলা 
যায় না! তাদের প্রন মুখ গুলি দেখংলে সত্যই নাশ্চধ্য বোধ হ'ত। 
তাদের ভাবট। এই, সরকার বাহাছুরের কাজের আবার বেতন'কি? 
আমাদের “প্ী” নামক একটি যায়গায় পর্ণকুটিরে বান করতে হল। 
এই স্থানটি বৃক্ষ-বিরল--নিকটেই একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। পথে আম- 
দের যে, কতকগুণি ার্কত্ি নদ ও নদী অতি ক হ্ল দে- 
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পথের কথা 


গুলিতে জল প্রান্ন শুকিয়ে গেছে? স্থানে স্থানে ক্ষীণ জলধারা নদীর 
“প্রাণের পরিচনটুকু মাত্র দিচ্চে! পরদিন 'পাথরী' নামক স্থানে 
রওনা হলুম। এখানে পাছাড়গুলি দূরে সরে গেল, আমর! পার্কতা 
উপতাকার সমতল ভূমিতে এসে পড়লুম । এস্থলে আমাদের ডুলির 
বিবরণ কিছু না! দিলে শিল্প-তীর্ঘযাত্রার ইতিহাসই অসম্পূর্ণ 
থেকে যাবে। একটি তিন হাত লম্বা খাটিয়৷ একটা ৰাশেরসঙগে 
পায়ার চারিদিকে কঞ্চি বেধে ঝোলান, খাটতে বসূলে সেটা 
আবার মাথায় ঠেকে। অর্থাৎ কোনগতিকে এ বাশের দোলায় 
একটা বস্তার মত গুটিয়ে শুটিয়ে আমাদের ঝুলিয়ে কুলির! ক্যাচর 
ক্যাচর রব ওঠাতে ওঠাতে সমন্ত পথ নিয়ে চন্ল--সেই গাছের ছালের 
ঘড়ি এবং বাঁশের সংঘর্ষে উখিত্ত করুণ রোলে যেন বাশের 
দোলাতে উঠে কেছে বটে যাচ্চ চলে শ্মশ।নঘাটে' এই বাউল সঙ্গী- 
তটি ক্রমাগত ধ্বনিত হতে থাকৃল। 'পাথরীর পথে আমাদের শিল্প- 
তীর্থাধিপ বামগড়গিরি তীর বৃহৎ মন্তক ও নাসিক নিয়ে অন্যান 
কত ক্ষুদ্র শৈলের মাথা ছাড়িয়ে আমাদের দুর্দশা দেখে রহুন্ত করবার 
জন্তেই যেন থেকে থেকে উকিঝুর্কিদিচ্চন। কিন্তু বলাই বাহুল্য 
আমাদের অবশ্য দে অবস্থায় ভার সেই রন্তে যোগ দিতে কিছু 
তেই প্রবৃত্তি হচ্ছিল না । ষ্ঠ 
আমরা ঘখন অজস্ত। গুহায় চিত্রের প্রতিলিপি নিতে গিয়েছিলুম 
তখন সেখানে বান্ধার নামক এক জাতীয় লোক দেখেছিলুম। 
এখানেও ঠিক সেই জাতীয় নরনারীদের দেখলুম। তাঁর 
গরু এবং ঘোড়ার পিঠে পণাভার বোঝাই দিয়ে স্ীপুত্রপরিজনদের 
নিষ্ে পদব্রজে নির্ডয়ে অরণ্যপথে চলেছে । 
আমরা পরদিন, উদিপুর, গ্রামের পাস্থাবাসের জন্ত নিণীত স্থানে 
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সাপণত্ 

যখন পৌছলুম, সেখান থেকেও রামগড়গিরি চাঁর মাইল দুয়ে-স্থিত 
গুন্লুম, আমাদের উদ্দিপুরেই তাঁবুতে বাঁ কর্‌তে হবে) কেননা, 
রামগড় পাহড়টি এত অরণ্যময় এবং হিআ্্তসংকুল যে সেখানে 
শিবিরাবামে থাকা! কোন মতেই নিরাঁপদ নয়। একট! বিশাল শাখা- 
প্রশাখা প্রসারিত অতি প্রাচীন অস্থ গাছের নীচে আমাদের তাবু 
পড়ল। আমর! ফেদিনকার মত বিশ্রাম নিলুম। 


রা 


গিগিন্তি ক্সাত্িলী 


গিরি কাহিনী 


রামগড় পাহাড়টা তার পাদদেশ থেকে ছু হাজার ফুঠ উচু। 
সেই পাছাড়ের মাথান্ন একট! অতি প্রাচীন জীর্ণকস্কাল মন্দির শৈল- 
রাজের ভগ্ন কিরীটের মত তাঁর কোন্‌ স্মরণাতীত যুগের গৌরবের 
সাক্ষ্য দেবার জন্কটেই যেন সেথানে বিশ্লাজ করচে। আমরা প্রথমেই 
সেই মন্দিরটি দেখতে গেলুম। গজপৃষ্ঠে সমতল ভূমি এবং অরণ্যের 
কিয় অংশ পার হয়ে, পরে পদব্রজে প্রথমে খুব চড়াই পাছাড় 
কতকটা দূর উঠলুম ;--শেষে, একটা উচু উপত্যকায় এসে পড়- 
লুম। এই উপত্যকাটি অতিক্রম করে সর্বোচ্চ পাহাড়ে মন্দিরে 
যেতে হয়। সর্ধোচ্চ পাহাড়টির গায়ে ঠিক নীচেই এ উপত্যকায় 
একটা ঝরণ! ও কুণ্ড আছে। প্রবাদ এই যে এইখানে নাকি 
সীতাদেবী বনবাসের সময় রাম লক্ষণ সমভিব্যাহারে ন্গান 
করেছিলেন। এই স্থানে প্রতি বৎসর মেল! হয় । তীর্ঘযাত্রীরা 
: এই ধারাকে অতি পবিত্র ভাগীরধীর চেয়েও পুণাগ্রদ বলে 
মনে করে। আমরা সেখানে কিছুকাল বিশ্রামের পর ক্রমে উচু 
পাছাড়টিতে উঠতে লাগলুম। পথিমধ্যে একটা গ্রবেশত্বারের পাখ- 
রেয় ভগ্মাবশেষ দেখতে পেলুম, তার কারুকাধ্য কালের করাল 
গ্রাসে একেবারে অন্তহিতপ্রায়।-_ পূর্ববগৌরবের পরিচন়টুকু অতিক টে 
আবিফায় কর! যায়.। সেটা অতিক্রম করে কিছুদূর অগ্রসর হলে 
কতকগুলি পাথরের খোঁদাই ঝরা সতীস্তত্তের মত ত্তস্ত ইতস্তত; 
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বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে দেখলুম। এগুপিও এত ক্ষয় প্রাপ্ত যে 
তার বিশেষ কিছু নির্ণয় করা গেল না। পথের ধারে আর একস্থানে 
একট! উচ্চ পাথরের বেদীর মত, তার উপরে ওঠবার সিঁড়ির ধাপ 
তার গাক্জেই কেটে তৈরী করা । এগুলির তাৎপর্য ষেকি তা 
সহজে ধরা যায় না। তার আরও খানিকটা দুরে আবার একট! 
ছোট্ট নকলমন্দির একটা ক্ষুদ্র পাথরের স্তপ কেটে তৈরী। 
এক জায়গায় পথের ধারে একটি নাতিবৃহৎ চৌকো পাথরের গুহার 
মধ্যেটা ফাঁপা আর তার মধ্যে প্রবেশ করবার জঙন্তে ক্ষুদ্র দ্বার 
কেটে তৈরী করা। গুহা! এবং দ্বারটি এত ছোট যে শিশু ছাড়। 
কেহই প্রবেশ করতে পারে না । 
এইবারে আমাদের হুরারোহ খাঁড়াই পাহাড়ের আরও উচ্চ 
শিখরে উঠতে হল। বন্ধুবর সমরেব্দ্রনাথের শরীর অন্পস্থ থাকার 
তিনি নিরম্ত হলেন। আমাদের প্রত্বতত্ব বিভাগের মিষ্টার ব্লাকিষ্টন 
তার সহকারী শ্রীষুক্ত নরেন্ত্রনাথ বন্ুকে নিয়ে আমার সঙ্গে যোগ 
দিলেন। কোন গতিকে পাহাড়ের উপরে ওঠবার একটিমাত্র পথ 
তীর্ঘবাত্রীদের পাকে পাঁয়ে তৈরী হয়েচে ৷ অবলম্বনের মধ্যে সামনের 
পাহাড়ের গায়ের পাথর ছাড়া আর কিছুই নেই। আমিযে কি. 
করে এবং কি সাহসে ত্র পাহাড়ের উপরে উঠেছিলুম খন নেবে, 
এসে নীচে থেকে উর্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলুম তখন ত! ভেবেই স্থির. 
করতে পারিনি। অনেকক্ষণ ক্রমাগত সরী্থপের মত পাহাড়ে 
উঠে যখন একেবারে ক্রীস্ত হয়ে পড়েচি, তখন সহসা একটা পাথরের 
চমৎকায় কারুকা ধ্যখচিত তোরণ দ্বার সন্মূখে দেখতে পেয়ে যে কি 
আনন্দ হল তা লিখে বাক্ত কর! যায় না। আবার যখন সেই 
দ্বারের সিঁড়ি বেয়ে উঠে একটা বেশ পরিচ্ছন্ন পাথরের প্রাচীর ঘের! 
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মঞ্চস্থলেয় উপর এসে পড়্লুম তখন সেখান থেকে দূরের নীচের 
১ৈল-সৌনর্ধয যেন স্বগ্রলোকের মধ্যে আমাদের নিয়ে গেল। এই 
প্বগ্ন-কুছেলি-মাখ! বিরাট ধরার শ্তীমল কোলটি যেকি অপরূপ ও 
অনির্বচনীয় তা সেখান থেকে যা! উপভোগ করেছিলুম, চিরদিন 
"আমার মনে জাঁগরূক থাকৃবে। আমাদের দৃষ্টিপথে দিকচক্রবালের 
তরঙ্গামিত সুনীল পর্বতশ্রেণী যেন নীল বিশ্বকমলের দলের মত 
সহপ1 বিকশিত হয়ে উঠল!-সে দিক থেকে চোখ ফেরাতে 
আর মন চায় ন|। 

এখানকার তোরণ-দ্বারটির ছুপাশে ছটি চমৎকার থামের সারে 
সজ্জিত বারান্না আর তার একটিতে নাগমুত্তি ; তার হাতে, মাথায় 
সাপ; যোড়হাতে বীরাসনে বদে। মুত্তিটির সমস্ত অঙ্গ প্রত্যলের 
সামঞ্ন্ত ও গঠন-সৌন্দর্ধযা এবং মুখখানিতে এমন একটা ভাব- 
সম্পদোজ্ছজল কমনীয়ত। ফুটে উঠেছে যে সে রকম মৃদ্তি বড় 
একটা দেখতে পাওয়া যায় না। ভ্বারের খিলেনের মাঝে একটি 
লুশোসধন আলঙ্কারিক কমল তক্ষিত! আমাদের সেস্থান ত্যাগ 
করে পুনরায় আরে! উপয়ে উঠতে হ'ল । এবার অল্পকাল মধ্যেই 
পাহাঁড়টির চূড়ায়, নিয়তূমি থেকে ছুহাজার ফুট উচ্চে গিয়ে উঠলুম। 
শীর্ষদেশটি বেশ সমতল । এখানে ও একটা! প্রবেশ ছারের ভগ্ন চিহ্নটুকু 
"ম্বাত্র বিরাজ করচে। কতকগুলি গণপতি, দশতুজ। প্রভৃতির মূর্তি 
ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে। অনাবৃত অবস্থায় পড়ে 
থেকে থেকে সে গুলির গঠন যদিও নষ্ট হ'য়ে গেছে তবুও 
ভাতে শিল্পীর কলা-নৈপুণ্যের বেশ একটু আভাস পাওয়৷ বায়। 
পাহাড়ের চূড়ার উপরের মন্দিরটিই রামগড়-মন্দির । এটি যে খুব 
প্রাচীনকালের নিদর্শন তার গঠন এবং কাকুনৈপুণ্যের রীতি 
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(৪815) দেখে বেশ যোঝ। যায়। মন্দিরটি কতকটা। পুরীর ভূষনেশ্বর 
প্র্ৃতি প্রাচীনকালের মন্দিরের ধরণে (861৩) গঠি ত। প্রত তন্ববিদের! 
পর্যবেক্ষণ করে দেখেচেন ষে প্রাচীন যুগের ভাস্কর্যের এবং পরবস্তী 
ভাঙ্কর্য্যের একটা বিশেষ পার্থক্য এই যে, পূর্ববর্তী শিল্পীরা! কারু-. 
কাধ্যগুলির গঠনের উচ্চতা অর্থাৎ উচু উচু করে (575 করে) 
কখনও গড়তেন না। পরবর্তী যুগে ক্রমশঃ উচু করবার দিকে 
ঝেণক বাড়তে থাকে । এই মন্দিরের কারুকার্যের আকার 
সমস্তই চ্যাপট! ধরণের। এ থেকে এই মন্দিরটিকে প্রাচীন বলে 
স্থির করা যায়। এ সম্বন্ধেআর একটি প্রমাণ এই যে মন্দিরটি 
কোনোরূপ মসলা দিয়ে গাথ|। নম, একটা পাথরের উপরে আর 
একটা পার, এমনি করে সাজিয়ে তৈরী । মন্দিরটির অভ্যন্তরে 
ছাদের খিলেনও ঠিক এ ভাবেই গঠিত। অতি পুরাকালে 
কোন প্রকার মসলা দিয়ে গেঁথে বাড়ী তৈরী করার নীতি 
প্রচলিত ছিল না। মন্দিরের মধ্যে ৩1৪ টি বিগ্রহ আছে। একটিতে 
রাম, লক্ষণ, সীতার মৃত্তি খোদাই করা, একটিতে কমগুলু- 
ধারিণী যোগিনী মুত্তি, অপরটিতে বিষ্ুমুণ্ডি, অন্যটি কমললোচন 
শ্রীরামচন্ত্র। এই মুগ্তিগুলি মন্দিরের পরবর্তী। কালের, বলেই মনে 
হয়। বাইরে প্রাঙ্গণে দুয়ারের সামনে একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। 
একটি পিতলের ঘণ্টা তার উপর টাঙ্গান রয়েচে। একটা আধু-- 
নিক প্রাচীর ঝেষ্টনের মধ্যে কতকগুলি ভগ্ন ও অর্থ-ভগ্ন মৃষ্তি 
“ রাখা আছে। এ গুলির অবস্থ। একেবারেই ভাল নয়। কোন্টা 
যেকি তাস্থির করা ও এখন দুরূহ হয়ে পড়েছে! এখানেও 
কতকগুলি সতী স্তুপের মত স্তপ আমরা ইতস্ততঃ ছড়ান 
দেখেচি। ণ ৃ 
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আদর! এবার যোগীমার। গুহ! দেখবার জন্যে পাহাড়ের নীটে 
অবতরণ করুলুম। কতকদুর নেবে আসার পর আমাদের পথের 
পাণ্ স্থানীয় পৃজারী ব্রাহ্মণ পাহাড়ের শীর্ষে এক জাঙ্গগায় ছুটো 
দন্্যর মাথার মত বড় বড় কাল পাথর দেখিয়ে বলেন “ও-টি 
রাবণের মাথা। আমাদের সে ছুটি দেখে আর কিছু বোধের উদয় 
হোক না-হোক্‌, পাথরের প্রকাণ্ড অংশটি পাহাড় ছাড়িয়ে আমাদের 
মাথার সোজ।ন্ুজি ভাবে উপরে ঘে রকম কুলে বেরিয়ে রয়েচে তা 
দেখে আমাদের নিজেদের মাথা বাচান সম্বন্ধেই ভাবনা উপস্থিত 
হল।-_এই বুঝি ঝা! পড়ে! পুজারী ব্রাহ্মণ মন্দিরের ভিতরের 
প্রতিমাগুলির যে সকল পরিচয় দিয়েছিলেন তা অতি বিচিত্র ! দণ্ড- 
কমওলুধারিণী যোগিনী মৃদ্তিটিকে তিনি যখন 'বালুকি মুনি” নামে 
আমাদের সঙ্গে পরিচয় করে দিতে গেলেন তখন আমারা সেটি ষে 
কি পদার্থ অশেষ সাধন সত্বেও বুঝতে পারলুম না। শিবিরাবাসে 
সমস্ত দেখে শুনে ফিরে বন্ধু সমরেজ্রের সঙ্গে গবেষণা করে 
বুঝলুম পুরোছিতপুঙ্গব 'বালুকি” কথাটির দ্বারা বাল্মীকিরই নামকরণ 
করেচেন মাত্র । 

' পথে সমরেন্দ্রনাথের সঙ্গে সকলের সাক্ষাৎ হল। যোগীমার! 
গুাটিতেই আমাদের দ্রষ্টব্য চিত্রগুলি ছিল। যোগীমারা গুহায় 
যাবার পথে আমাদের পাহাড়ের নীচে একটা ১৮০ ফুট স্বাভাবিক 
নুরঙ্গ পথ পার হতে হল। এই গহ্বর-পথের নাম ডাঃ ব্লক লিখেচেন 
'হাতীপোল।» কিন্ত, শুন্লুম তাঁর নাম হাতী ফৌঁড়'_অর্থৎ*” 
গহ্বরপথের আয্নতন এত চওড়া যে তার মধ্যে দিয়ে হাতী ফুঁড়ে 
পাহাড়ের এপার ওপার হয়ে যেতে পারে । স্ুরঙ্গটির সামনে গেলে 
মনে হু যেন একট। এ্ররাবতের মত প্রকাণ্ড দৈত্য ভীষণ মুখব্যাদন 
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করে অনন্তকাল ধরে তার উদরপূর্ণ আহারের প্রতীক্ষায় বসে 
রয়েচে ! সেই স্থুরঙ্গটির ভিতরে একধারে প্রবেশ পথের সম্মুখে 
পাহাড়ের গ! থেকে জল চুইক্জে চুইয়ে নীচের পাথরের উপর পড়্চে! 
সেই স্থানটিতে জল ক্রমাগত পড়ে প'ড়ে ক্ষয়ে ক্ষয়ে একটি গোল 
পাত্রের আকার ধারণ করেচে। সেখানকার সেই বিন্দু বিন্দু 
বারিপাতের মৃছ-গন্তীর শব্ধ চারপাশের পর্বত প্রাচীরে গুহা-গহবরে 
অরণ্য প্রতিধবনিত ছয়ে দ্বিগুণতর বোধ হ'চে,_যেন অনশনকিই 
গহ্বর-দৈত্যের দানবী ক্ষুধার তাড়নে ভার অশ্রুবারি তার সমস্ত 
ধমনী শোনিতের নির্ধ্যাসের মভ নিষ্যন্দিত হচ্চে! আমরা সেখান- 
কার যুগ যুগান্তের অনস্ত জলবিন্দুধারায় রচিত পাথরের শীতল জল- 
পাত্রটি থেকে অঞ্জলি করে স্বচ্ছ ও অনাবিল জল পানে সকল কেশ 
দুর কর্লুম। এই স্থানটিকে একটি রেখারদ্বার পাহাড়ের গায়ে 
খোদাই করে চিহ্কিত কর! আছে । খুব সম্ভব গুহাবাসীরা এখানকার 
নির্মল জলই পান কর্তেন বলে স্থানটি শোভিত করার উদ্দেশ্যে 

এরূপ চিহ্নিত করে রেধেচেন। স্ুরঙ্গ পার হ'য়ে পুনরায় খানিকটা! 
পাহাড়ে উঠলে পর যোগীমার! ও সীতাবেওবা নামক গুহান্র়ের 
সামনে এসে পড়লুম । পথে একটা! গুহ! দেখ.তে পেয়েছিলুম কিন্ত 
সেটা মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়। স্বাভাবিক গুহ! থেকে আদিন- 
কালে গুহাবাসীরা তাদের বাসস্থান কি করে তৈরী কর্তেন এটিফে 
তার একটি নিদর্শন বল! যেতে পারে। 

*  লীতাবেঙব| গুহাটিকে ব্লক সাহেব 'ঠাতাবেউা, নাধে অভিহিত 
করেচেন, কিন্তু ওদেশীয় লোকে বাসস্থানকে 'বেঙরা' বলে এবং এই 
গুহাটির সেই হিসাবে নামটি 'সীতাবেঙরা” | এই গুহাটিকে সহস! 
বাইরে থেকে দেখলে একট! পার্বত্য প্রদেশের স্বাভাবিক পর্বত" 
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গুহ! বলে ভ্রম হয় কিন্তু তার অত্যন্তরটি দেখ.লে সেটিকে স্বাভাবিক 
গুহ! একেবারেই মনে হয় না। কেননা! খোদাই করে ভিতরট! 
বাসের উপযোগী করে গঠিত। ডাঃবক ও অপরাপর কয়েকটি প্রত্ব- 
তত্ববিন্নের মতে এই গুহাটি তারতের প্রাীন নাট্যমন্দিরের একমাত্র 
নিদর্শন এবং গ্রীকদের প্রাচীন নাট্যমন্দিরের অন্করণে তৈরী । 
গুহাটির বাইরে চারকোনে চারটে বড় বড় ছিদ্র আছে । এ থেকে 
তার! অনুমান করে স্থির করেছেন যে এ গর্ভের মধ্যে কাঠের খুঁটি দিয়ে 
যবনিক। টাঙান হত; আর বাইরের দিকে অর্ধবৃত্তাকার নীচে থেকে 
ক্রমশ উপরের দিকে গুহায় ওঠ.বার যে সিঁড়ি আছে সেই সিড়ি- 
গুলি দর্শকদের বস্বার মঞ্চাসনরূপে ব্যবহৃত হত। কিন্তু দ্বারের 
বাইরের দিকে অর্ধবৃতাকার ভাবে সিঁড়িগুলি থাকায়, নাট্যমন্দিরের 
অভ্যন্তরে নট ও নটাদের অভিনয় দেখ সম্ভবপর নয়। দর্শকের 
পশ্চাতে নাট্যমন্দির এবং সম্মুখে দৃহপটটি থাকার যে কি সার্থকতা 
আছে তা আমর! বুঝে উঠতে পারিনি। গুহাটির দ্বারের বাইরে 
. এমন প্রচুর দ্রীড়াবার স্থান নেই যে, সেখানে নৃত্যোৎসবাদি 
সম্পাদিত হতে পারে এবং এর অর্ধবৃত্তাকার সিঁড়িতে বসলে 
দর্শকেরা সামনে থেকে দেখতে পায়। সেখানটা! আবার ঢালু 
পাহাড় । তবে, অস্ত কোন উপায়ে বদি বাইরে কাঠের স্থায়ী 
মঞ্চের উপর অভিনয়ের ব্যবস্থা থাকৃত তা বলাধায় ন। কিন্ত 
তারও কোনক্ধপ চিহ্ন পাওয়া যায় না। ডাঃ ব্লকের রিপোর্টেও 
এয উল্লেখ দেখিনি। আমাদের মনে হয় এই গুহাটি একটি 
স্বাতাবিক গুহা । প্রাচীনকালে এখানে ছোটথাট গানবাজনার 
স্থায়ী সভায় জন্তে এবং বাসের জন্তে হুই অর্থেই এটিকে এমনভাবে 
তৈরী করেচে। আর ঝ্াত্রে নিরাপন্দে থাকবার জন্ত কোন রকম 
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আবরণ দেবার উদ্দেশ্যে এ গর্ভগুলি গুহার প্রবেশ পথের চার 
পাঁশে তৈন্দী করেছিল। গুহাটির ভিতরের  উচ্চত ছয় ফুট। 
ফোন কোন স্থলে কিডু কমও আছে, নুতরাং ছাদ মাথার 
ঠেকে। গুহার একেবারে ভিতরে দেয়ালের চারপাশট। উচু বেদী 
দিয়ে ঘেরা। এগুলির গঠন খুব স্থাপতা-বিজ্ঞান অন্থমোদিত 
ত নয়ই বরং বেশ একটু কদধ্য। একটা বড় নালী ও বেদীটির 
নীচে দিয়ে দেয়ালের দিকে চলে গেছে। নেঝের উপদ্ধ কতক- 
গুলি গর্ত বেশ বত্বপহকারে কেটে তৈরী । এ সকলের উদ্দেশ 
কি ছিল তা বল! যায় না । উল্লিখিত নালীটির বিষয় একটি মজার 
প্রবাদ স্থানীর লোকের কাছে গুন্লুম। এই সীতাবেঙর1 গুহা।টি 
বে পাহাড়ে অবস্থিত তার বিপরীত দিকে লছমনবেঙরা নামে 
কতকগুলি গুহ৷ আছে। সেগুলিতেও লোকের পূর্বে বাস ছিল। 
সে সবগুলিতেও বেদীর মত বস্বার এবং শোবার স্থান ভিতরে 
খোদাই করে প্রস্তত কর) আছে। সেই গুহার মধ্যে একটিতে 
একটা বৃহৎ লালী আছে! প্রবাদ এই যে বনবাসকালে লক্ষণ 
উপবাসী থাকতেন বলে জানকী দেবী সেহের দেবরকে তার বেউঝ! 
থেকে ধর নালী দিয়ে গ্রীফলের সরব ঢেলে দিতেন, লক্ষণ তার 
ঘরে বসে সেই জঅমৃততুল্য পানীয় পান করে বনবাপের অনশনর্লোশ 
অপনোদন কর্তেন। সীতাবেডরা গুহার মধ্যে ধন্ুকতুণীরধান্ধী 
রামলক্ষণের একটি ভগ্ন বিগ্রহ রাখা আছে। বাইয়ের দক্ষিণলিকেক্ 
দেকালেঞ্চ উপর একপাশে একটি পাদযুগ্লের ছাপ আর.তার মাঝে: 
খোদাই-করা রেখার দ্বারা আঁকা একটি মল্লের মু্তি। পাথক্ের 
তক্ষিত পদচিহ্কের উপর বৃষ্টি পড়েই হোক বা আপনা থেকেই ছোক 
কাচামাটিতে গ! চেপে দিয়ে আন্তে আন্তে উঠিয়ে আন্লে যেমম 
৪ | 
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দাগট। দেখাঞ্জ এটিও ঠিক সেই রকম। স্থাপীন্গ লোকের! সেটিকে 
ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের পাঁদপন্ুবলে অভিহিত করে থাকে। 

এই সকল রহন্তজনক ব্যাপার দেখে আমর! ঘোগীমারা গুহায় 
গেলুম। এই গুহাটি একটি স্বাভাবিক গুহা । লম্বায় ১০ ফুট 
চওড়ায় ৬ ফুট মাত্র। এরই ছাদের নীচে কতকগুলি লাল 
রেখাদ্বারা ভাগে ভাগে অশাক1 ছবি আছে। ছবিগুলিতে নীচে 
দাড়িয়ে সহজেই হাত পাঁওয়| যায়। গুহাঁটিতে আলোর কোনই 
অসগ্ভাব নাই। সমস্তটাই খোলা। ছাদের এক পাশে একট 
আলোক-পথের মত বড় ছিদ্রপথগ্ড আছে। এত আলো থাকৃতেও 
এ ছিদ্রের গ্রয়োজনীস্রত1 যে কি হতে পারে তা। বল! খায় ন1! 

লছমনবেউরা, যোণীনারা প্রভৃতি ছাড়া আরো অনেকগুলি 
স্বাভাবিক গুহাকে বাসোপযোগী করে বাটালী দিয়ে কেটে তৈরী 
কয় হয়েচে, এবং কতকগুলি ম্বাভাবিক অবস্থায় আছে। এক 
একটি গুহায় সহসা প্রবেশ করা ছুরহছ। কতকগুলিতে প্রবেশ 
করার আশা একেবারেই ত্যাগ কর্তে হ'য়েছিল। একট! 
স্বাভাবিক গুহা আছে তার বাইরেটা একেবারে 'একট! ঠিক 
চোখের মত হুবছ দেখতে । বৌদ্ধ গুহার সঙ্গে রামগড়ের গুহা- 
গুলির কোন সাদৃশ্ত নেই ব1 বৌদ্ধ আমলের কোন চিহুও কিছুই 
নেই। 

আমরা প্রায় ছু মাস শিবিরনিবাসে সেখানে অবস্থান কঃরে, 
পেগ্ু,ারোড ষ্টেশনে ফেরবার পথে অপর একস্থানে একটি প্রাচীন 
কীত্তির ধ্বংসাবশেষ দেখতে গিয়েছিলুম। এটি একটি রাঁজপুতদের 
মন্দির। ভিতরে কোন প্রতিমাই নেই। রামগড়ের সতীন্তত্তের 
চেক্কে ভাল অবস্থার কতকগুলি স্তম্ত মাটিতে এখানে সেখানে পোতা 
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আছে। এ গুলি যে সতীন্ততস্ত তা তার কারুকার্য দেখলেই জান! 
যায়। স্তস্তের উর্ধদেশে একটা অলঙ্কার শোভিত স্ত্রীত্ত এবং 
অধোদেশে অস্বারোহিমৃত্তি সম্ভবত রাজপুতের প্রতিসুদ্তি। এই স্থানটি 
পর্বতের অত্যচ্চ উপত্যকায় অবস্থিত। পথের অন্থান্তস্থানের দৃশ্ঠ 
অপেক্ষা এই স্থানটিতে পারিপারিক দৃষ্তের এক বিষয়ে বিশেষ 
প্রাধান্ত ছিল। হুরিতকী, আমলকী, শাল, তমাল প্রভৃতি বৃক্ষ 
প্রায় নেই। এখানে চারিপাশে সবুজ বাশের বন, যেন “হিয়ার 
ফোয়ার' চল্চে ! বাতাসে যখন ধাশের অগ্রভাগের নত ও নবীন- 
শাখাগুলি আন্দোলিত হয় এবং সেই সঙ্গে তার কচি কচি 
পাতাগুলি উৎস উৎক্ষিণ্ড জল-কণিকার মত বারবার পবন-তরঙ্গে 
নৃত্য করতে থাকে, তখন হঠাৎ দেখলে সত্যই শত শত সবুজ- 
ফোয়ার! বলেই ভ্রম হয়! 


চিত্র 


যোগীমারা গুহার চিত্রগুলি প্রথম দর্শনেই আমাদের বা্লা-. 
দেশের প্রাচীন পাটার অতি নিরুষ্ট উদাহরণের কথাই মনে 
হয়েছিল। আমারা নকল নেবার সময় পরে কতকগুলি ছবির 
নীচের রঙ, ঘ। উপরের অন্ত রঙে চাপা পড়ে গেছে (ছএক স্থানে 
উপরের বর্ণ উঠে ধাওয়ায় বেরিয়ে পড়েচে ) দেখেছি তাতে মনে হয় 
যে, পূর্বে উৎরুষ্টতর উদ্দাহরণেরও হয়ত গুহাটিতে অসভ্ভাব ছিল 
না। পরবর্তী কোন শিল্পী (অবশ্ত জভি প্রাটীন কালেই) পুনরায় 
রও দিয়ে এ সকল চিত্র ঢেকে তাঁর নিজের চিত্রচাতুধ্যের নমুনা! . 
রেখে গেছেন। ূ রঃ 

চিত্রের দক্ষিণ দ্বিকের প্রথম অংশে কতকগুলি লোক এফটা 
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হাতীকে তাড়। কর্চে আর তার নীচে সাদা লাল এবং কাল 
রঙের আলঙ্কারিক রীতিতে আঁকা কয়েকটি অদভূতদর্শন মকরের 
ছবি। সেগুলি ষে জলের মধ্যে বিচরণ কর্চে পাছে সে বিষগ্নে 
কারো সনেহ জন্মায় সেই ভয়ে শিল্পী গোটাকতক গোল গোল 
কাল কাল রেখার তরঙ্গ তুলে বুবিয়ে দিয়েচে। 
২য় অংশে একটি তরুতলে কতকগুলি লোক উপবিষ্ট। কি 
করছে বোবা! যায় না! বৃক্ষটকে একটি গুঁড়ির উপর কয়েকটি 
ডাল আর ছুচাক্লটে পাতা একে দেখান হয়েছে। পাতা আর 
গাছের রঙলাল। 
৩স্প অংশে একটি উদ্যান সাদা জমীর উপর কাল রেখা দিয়ে 
আস্কত। বাগানটি আশ্চধ্যভাবে কতকগুলি শুধু কুমুদ পুশ্পের 
মত ফুল একে দেখান হয়েছে। ভ্রী ও পুক্রষের যুগলমুদ্তি একটি 
প্রকার বিচিত্র ফুলের উপর হাত ধরাধরি করে নৃত্য কর্চে! 
মন্ম্যমৃত্তি লাল রেখায় আকা, হাত, মুখ, পা, লাল রঙে একেবারে 
ভক্কান। চোখ নাকের খোজ তাতে বড় একটা পাওয়া যায় না। 
ফুলগুলিতে কোন রই নেইন চিত্রের সাদ| জমীট।ই তাঁর বর্ণ। 
৪র্ঘ খণ্ডের চিত্রগুলি ভারি বিচিত্র! কতকগুলি "ছাত নলী 
মূলী পা দরু, পেট ডাগ্রা গাল পুরু” মাটির ছেলেভোলানে! খেলনার 
মুত্তির মত লাল রংএর মন্বস্মুন্তি। আবার তার চোখের ভিতর- 
গুলি সাদা এবং ধারে চাঁরিপাশে কাল রেখাদার! সিয়াকলম * 
ক'রে ফোটান। মুদ্তিগুলির কৌতুকাবহ চোখের ভাবের ব! 
7 ভারতবধীয়্ চিত্রশি্গীদের রীতিতে পুবের ছবি আকার শেষে বিশেষ 
কাজ হচ্চে যথা বখস্থানে কালো! রেখ। দিয়ে ছবিকে ফুটিয়েতোলা। মোগল 
শিল্পীরা পূর্ব্বে এই কাজটিকে 'সিয়াকলম' বলতেন। আধুনিক কালীঘ।টের 
পোটোদের মুখেও এই কাজকে এ নামেই ধল্‌তে শুনেচি। 
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গঠনের ভঙ্গী দেখলে সত্যই হাঁদি ধরে রাখা যায় না! মুন্তির 
অবয়বের সীমারেখাগুলিও নিয়াকলম কর1। একট। মানুষের 
মাথায় একট! পাখীর চণুটুকু মাত্র অবশিষ্ট আছে--তাঁর কারণ 
ব| উদ্দেশ্তের বিষয় জান্বার কা'রে। প্রয়োজন হ'লেও জানবার 
উপায় নেই | এরহস্ত চিরকালই অদ্ঞাত থাকৃবে! 

৫ম চিত্রে একটি মহিলা আদন-পিড় হ'য়ে বসে আছেন? 
কতকগুলি গায়ক ও বাদক নৃত্তযগীতে মেতে আছে। এই 
ছবিটির রেখ! এবং অঙ্কনচাতুর্ধ্য অজস্তার নিকষ্ট চিত্রের লীলাগলিত 
তুলিকার সঙ্গে কতকটা মেলে । অজ্স্তার নৃত্যগীতোৎসবের একট! 
ছবির সঙ্গে সাদৃশ্ত আছে। তবে সেটির মত উৎকৃষ্ট ছবি 
এটি একেবারেই নয়। ফল কথা, রামগড়ের সমস্ত ছবির মধ্যে 
এই ছবিটিতেই একমাত্র শিল্পীর তুলির টানের পরিচয় পাওয়া 
যায়। 

৬ষ্ঠ, গম খণ্ডের ছবিগুলি ক্রমেই অদ্ভুত ও অস্পষ্ট আকার 
ধারণ করেচে। চৈত্য মন্দিরের মত কতকগুলি প্রাচীন গৃহের 
চিত্র কয়েকটি স্থানে আছে। আদিম যুগের রথের চিত্রের নমুনা 
কয়েক স্থানে পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতের এবং প্রাচীন গ্রীসের 
রথের একটা আশ্চর্য্য মিল দেখতে পাওয়া যায়। এখানকার 
চিত্রেও অবস্ঠ অন্যথা হয়নি। তবে দুর্ভাগ্যবশত কোন্‌ দেশের রথের 
অনুকরণ কোন্‌ দেশ করেচে সে বিষয় স্থির মীমাংসা করার শক্তি 
আমার নেই; অতএব সে ভার গ্রত্বতত্ববিদের হাতেই হস্ত রইল ।' 
অঙ্গস্তার ভিত্তি-গাত্রের এবং ছাদের নীচের চিত্রগুলি যেমন গোবরমাটি 
তু'ষ প্রভৃতি দিয়ে পাথরের দেওয়ালের ট্টপর একটা উচু.ও সমতল 
জমী তৈরী ক'রে তার উপর আকা, এখানকার চিঅগুলি সেম 
৭২ নে 
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কোন একটা বিশেধভাবে পটভ্ুমি তৈরী করে বাসবত্বে অক! 
হয়নি। মা সাদা, কালো এবং লাল এই তিনটি বর্ণ ছাড়! কোন 
বর্ণই চিত্রগুলিতে নেই। কয়েকস্থলে গীতবর্ণ দেখা গেলেও 
সেগুলি লাল গৈরিকেরই প্রাচীন অবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নয়। 
আমি পথের কথায় পূর্বের যে সাঁদ। মাটির বিষয় উল্লেখ করেচি 
চিত্রের সাদা রঙ সম্ভরত সেই রকম মাটি থেকেই উৎপন্ন। 
কেননা, এই স্থানে দুহাঁজার ফুট উচু পাহাড়ের উপর রামগড় 
মন্দিরের নিকটেই তীর্থযাত্রীদ্ের তিলক মাটির জন্যে ব্যবহার কর- 
বার উৎকৃষ্ট সাঁদামাটি একটি গুহাভান্তরে প্রচুর পাওয়া যায়। ঘন 
গৈরিক রঙের পাথর পর্বত প্রদেশে বিরল নয়। মণীকৃষ্ণ বর্ণ 
প্রস্তত কর! রাঁমগড়ের অরণ্যবাসীদের পক্ষে খুবই সহজ। কেন 
না, হরিত বীভন্ম থেকে প্রাচীন কালে খুব উৎকৃষ্ট কালী তৈরী 
হত । বামগড়ের বনকে হরিতকীকানন বল্পেও অতুযক্তি হয় না। 
স্পষ্ট বোঝা যায় রঙ দিতে বাঁ গ্রস্ত করতে কোনোটাতেই 
অজন্তার শি্লীর মত এখানকার শিল্পীরা দক্ষ ত নয়ই, বরং নিতান্ত 
অপটু-পটুঞ। বলেই বিশ্বাস জন্মে। খালি সাদা রঙ পাহাড়ের 
অনমতল পাথরের গায়ের উপর লেগন ক'রে ছবি অণকার 
জমী তৈরী করা হয়েচে আর তাঁরই উপর অবলীলাক্রমে আকাও 
হয়েছে। মোটের উপর, রামগড়ের চিত্রে একট। নির্বিচার 
উৎসাহ এবং সাহমের পরিচয় পেয়ে আমরা ভারি একট! আনন্দ *' 


অনুভব করেছিলুম। 


কামগড় 
শিলালিপি 

রলামগড়ের লীতাবেঙ রা এবং যোগীমারা গুহ! ছুটিতেই প্রাচীর 
গাত্রে গভীর গর্ভ করে শিলালিপি খোদাই কর! আছে। সে ছটিতে 
একজন নটার এবং একজন ভাস্করের প্রণয়কাহিনী লিপিবদ্ধ করা। 
ডাঃ ব্লক অধ্যাপক লু'দা গ্রভৃতি এপ্রত্রতন্ববিদের! প্রমাণ করেচেন 
এই গিপির অক্ষরগুলি আশোকের আমলের লিপির মত পুরাতন। 
এই শিলালিপি ধরেই এই স্থানের গুহাগুলির গ্রাচীনতা প্রমাণিত 
হয়। ডাঃ ব্লক অজন্তাগ্ডহা, সিগিরিয়। গ্রভৃতির চিত্র অপেক্ষ! 
যোগীমারার চিত্রই অণ্ধক প্রাচীন বলে নির্ণম করেচেন। 4১:০1.৪৪০- 
1০5051 3৮:৮৪ ০৫ [7018, 4১081 1990 (1903-4)তে 
রক সাহেব রামগড়গিরির প্রত্বতন্ব বিষয়ে য। ব। আলোচনা করে- 
ছিলেন, লিখেচেন। 

ডাঃ ব্লক শিলালিপি গুলির নিম্নলিখিতরূপ পাঠ করেন ৫ 

যোগীমারা শিলালিপি 
(অশোকের আমলের প্রচলিত ব্রাঙ্মী হরফে মাগধী ভাষায় লেখা) 
মূলঃ (১) শুতম্থক নম (২) দেব দশিক্যি। 
৩) শুতন্ুক নম। দেব দশিক্যি। 
(৪) তং কময়িথ বল্‌ [আ] ন শেয়ে। 
(৫) দেব দিনে নম। মুপদখে। 


পাঠঃ (১) শুতন্ক নামে (২) একটি দেব দাসী। 
(৩) শুতন্থক নামে । একটি দেবদাসী 1... 
(৪) যুবকদের মধ্যে উৎরুষ্ট লোকের! তাঁকে ভালবাসত। 
(৫) দেবদীন ন'মক নিপুন ভাঙ্কর। 
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সীতাবেঙ্! শিলালিপি 
(অশোকের আমলের প্রচলিত ব্রাঙ্গী হরফে প্রাকৃত ভাষায়, 
কবিতার ছন্দে লেগ ) 
মূলঃ (পং১) অনিপ্রংতি হদয়ং। সভাব-গরু কবয়ো এ 


(পং২) ছুলে বসংতিয়া হাসাবানৃভৃতে। কুদস্ষততং এবং 
আলং গ [তত] 
পাঠঃ (পং১) ম্বভাবত শুদ্ধাভাজন কবি চিত্তকে যিনি জাগিয়ে 
তোলেন, ধিনি-*--"" 

(পং২) বসন্ত-পুর্ণিমার দোলোৎসবে, যখন প্রচুর আনন্দ 
এবং গীতবান্ধ হয় তখন লোক্ষে এইরূপ () যুগিক1-গরচুর ফুল 
(ফুলের মাল1) গলায় ধারণ করে। 

ডাঃ ব্লকের উল্লিখিত পাঠ ছাড়! শ্রীষুস্ত জয়সোয়াল মহাশয় 
পু [14152 2৮100 (0০1, 1919) তে যোগীমার। শিলা. 
লিপি সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেচেম। উর পাঠ 
ও ভাঃ ব্লকের পাঠের মধ্যে অনেক প্রভেদ দেখা যায়। প্রযুক্ত 
জয়সোয়াল মহাশয়ের পাঠ থেকে জানা যায় যে গুহাগুলিতে 
সাধারণ নর্ক নর্তকী থাকত না। অরন্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ 
শান্্রী প্রমুখ আরে! অনেক দেশী বিদেশী পণ্ডিত এ বিষয়ে 
আলোচন! করেচেন কিন্ত এ পর্যন্ত কেহই স্থির পিদ্ধাস্তে পৌছাতে 
পারেন নি। 

ডাক্তার ব্লক সীতাবেঙরা ও ধোগীমারা গুহ। ছুটিতে নটার নাম 
উল্লেখ জাছে দেখে সে ছুটির মধ্যে সীতাবেওুরাঁকে গ্রীকদের নকলে 
. তৈরী নাটামন্দির বলেচেন। আশ্চর্যের বিষয় ডাঃ ব্লক রাষগড়ের 


৫ 
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গ্রচীন মন্দিরটির সপ্থদ্ধে বিশেধ ভাবে কোন আলোঁচন! করেন নি। 
কিন্ত আমাদের এ মন্দিরটি এবং গুহাগুলি দেখে মনে হুঃরেছিল যে, 
এই সকল গুহাবাসীদের সঙ্গে মন্দিরের কোন-ন! কোন বিষঞে োগ 
ছিল। কেনন।, প্রাটীন ভরতে মন্দিরের দেবসেবার উদ্দেশ্যে বৃত্য- 
কলাভিজ্ঞ! দেবদাসী নিযুক্ত থ।কৃত, তাদের নাচের ভঙ্গীর ছ।রাও 
দেবা্চনার একদিকের কাজ অন্ষ্ঠিত হ'ত। পুর্বক।লের রীতি 
অনুযায়ী এখনও দক্ষিণাত্যের প্রাচীন মন্দির গুলিতে এন্ধপ নৃত্য 
কলার প্রচলন আছে। সেই হিসাবে র!মগড়ের মন্দিরটিতেও যে 
নটা নিধুক্ত ছিল একথা বোধ হয় অসঙ্কোচে বলা যেতে পারে এবং 
সেই দেবদাসীদের সঙ্গে গুহার গুহাবাঁমীদের৪ যে একট! যোগ ছিল, 
একথাও নিতান্ত আনুমানিক নয়। 

কেন জানিনা, আমাদের মনে একটি প্রশ্নের উদয় হয়েছিল যে 
বুন্দেলখণ্ডের রামটেক এবং এই রামগড়ের মধ্যে কোন্টি প্রকৃত মেঘ- 
দূতের কবিবর্ণিত রাঁমগিরি ? প্রত্বতন্ববিদেরা কেন জালিন! বুন্দেল- 
খণ্ডের অন্তর্গত পর্বতকেই রামগিরি বলেন। কিন্তু ষদি মেঘদুতের 
“জনক তনয়! ন্ানপুণ্যোদক? কিন্বা৷ বাশীকিবখিত চিত্রকুট পর্বতের 
বৃঙ্ষাদির ছারা স্থানাটর নির্দেশ করতে হম» তবে রামগড়কে ও 
অনায়াসে রামগিরি বলা চলে। রামটেকের চেয়ে রামগড়কেই 
রামগিরির অপভ্রংশ বল! যেতে পারে ।* রামগড় নামক স্থান 
ভারতবর্ষের অনেস্ক স্থানে আছে সভ্য, কিন্ত এখানে রামের বিষয়ে 


*. ১৩২১ সালের কাণ্তিক মাসের প্রবামীতে রামগড়ের বিষয় আমার প্রবন্ধ 
বাহির হবার পর শ্রন্ধাম্পদ জীঘুক্ত হয় প্রসাদ ।শস্্রী ও শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
নীলমণি চক্রবর্তী মহাশয়ের সঙ্গে “রমগড় কি রামগিরি ?” এসম্বন্ষে আলোচন! 
হয়েছিল।. ভীরাও বুন্দেলধণ্ডের রামটেক অপেক্ষা রামগড়কেই কালিদাস বণিত 
রামগিরি বলে অন্তমান করেন) রর 
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যত প্রাচীন কথ৷ প্রচলিত আছে, অপর কোন থানেই তা নেই। 
£খের বিষয় এই, রামগড়ের প্রক্কত-প্রস্তাবে কোন ইতিহাসই 
আবিষ্কৃত হয়নি । তার প্রধান কারন এই স্থানটি সহজগম্য ত নয়ই 
বরং দুবধিগম্য। 


৭৭ 





পরিশিষ্ট 
বাগগুহা 

বাগগুহা অজস্তাগুহার উত্তর পশ্চিম দিকে ১৫০ মাইল দুরে 
অবস্থিত। ১৮৯৮ খুষ্টাবে 11501578076 19908578914 সাহেব 
7781880110109 04 0116 70775811198 3০০120র দ্বিতীয় 
থণ্ডে বাগগুহার বিষয় প্রথমে বর্ণনা করেন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে 
107, 10, 11005) সাহেব 116 ০০08] 01055 0010৮83 179191501 
4১88০ 8০০৪1/র পঞ্চম খণ্ডে আরো বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা 
করেন। 107. [9০ যে সমস্ত ছবির প্রতিলিপি সংগ্রহ . করে 
ছিলেন সেগুলি গ্রকাশিত না হওযীয় চিত্রের বিষয় অনেক তথ্য 
এখন জানা যায় না । ১৯১০ খৃষ্টাব্দে 71807 [509 সাহেব 
যখন চিত্রপগুলি পর্যবেক্ষণ করে আসেন তখন ছবিগুলির অবস্থা 
দেখে তিনি আগষ্ট সংখ্যায় [1১0161) £১1১07৪তে সেগুলির নকল 
করা অসম্ভব বলে উল্লেখ করেছিলেন। তিনি সেখানে ছমাস 
বাস করে একজন চিত্র-শিল্পীর সাহাষো গুহাগুলির নক্সা ও কতক- 
গুলি চিত্রের নকল করেছিলেন। সেই ছবিগুগি এখন গোয়ালি- 
ঘার রাজোর প্রত্ুতত্ববিভাগের স্ুপারিনটেগ্ডেণ্টের কাছে আছে। 
আমাদের নকল নেওয়া হয়ে গেলে পর উল্লিখিত [54810 সঠেবের 
নকলগুলি আমাদের ভিনি দেখিরেছিলেন। সেগুলি দেখলে চিত্রে 
কোথায় কি মূত্তি আক। আছে সেইটুকু মাত্র জানা যায়, বাগের 
চিত্রকলার হুবহু নকল সে গুলি নয়। বারান্দার থে মংশের ছবি*' 
আমরা নকল করিনি তার বিবরণ ৭চগ্রকলা! প্রসঙ্গে উল্লেগ কর 
হ'ল। এইসব চিত্রগুলির এর পূর্বে কোনো বর্ণন। কেহই গ্রকাশ 
করেন নি। 


পরিশিট | 

চিত্রগুলি নকল করবার বিষয় গোয়ালিয়ার প্রদ্ধতববিভাগের 
সুপারিনটেপ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত গার্দে মহাশয় এবং তাঁর সইফা রী শ্রীযুক্ত বিষুঃ 
জগতাপ মহাশগ্নের! যথেষ্ট সহায়তা করেচেন। পুম্তিক1 রচনা কালে 
আমার বুদ শ্রীযুক্ত নদালাল বনু ও্রীযুক্ত সুরেন্ত্রনাথ কর অনেক 
কথা মনে পাড়িয়ে দ্রিয়েচেন। জীযুক্ত রদেশচন্ত্র বসু মহাঁশয় ও এবিষয়ে 
যথেষ্ট সাহাষ্য করেচেন। শ্রীমান সতাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমান 
কষ্ণকিঙ্কর ঘোষ ও শ্রীমান অমূলা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রুফ সংশো- 
ধনে সহায়তা করেচেন। 

শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় মহাশয় এই গ্রন্থ ছাপার 
প্রধান উদ্ভোগী এই জন্যে তার কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। 


রামগড় 


রামগড় সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ 70. 2. ৪81০ এর লেখা 
£১70585০9108০81 3৩5১০৫10085 রব 2৮58] 3506০: 
1903-4তে প্রকাশিত হয়। তাছাড়া অপর কোথাও এসম্বন্ধে 
বিশেষ বিবরণ পাওয়া ঘায় না। 705. ৭. 731০0 রামগড়ের 
যোগীমার1 গুহার চিত্রগুলির যে বর্ণনা! দিয়েচেন সেগুলি যথাযথ 
বলে মনে হয় না। আমর! ছবিগুলির নকল নিয়েছিলুম সুতরাং 
যথাধথ ভাবে বর্ণন। করবার চেষ্টা করেচি | 

শ্দ্ধস্পদদ শ্রীযুক্ত বিধুশেখর ভট্টাচার্য মহাশয় গুহার শিলালিপি 
পাঠের অংশটি ছাপার বিষপ্ন বিশেষ সহায়্ত। করেচেন সেজন্যে তার 
কাছে খণী আছি। বাগ ও রামগড়ের ছবির বলকগুলি প্রবাসী ও 
1০৭০ 0২৩দ৩পর সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টো- 
পাধায় মহাশয় ব্যবহার করতে দিয়ে বিশেষভাবে অনুগৃহীত 
করেচেন। | 


